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বাংলা ভাষার চর্চা: প্রসঙ্গ কথা 


আমরা সর্বদা বুলি আওড়াতে জানি কেবল। বাস্তবতার ধারে কাছে 
নেই বললেই চলে। চলছে এখন ভাষার মাস। আমাদের কাছে 
ফেব্রুয়ারি মাস (যদিও বাংলা মাস লোকায়িত) ভাষার মাস হিসেবে 
পরিচিত । শুধু তাই নয় রক্তমাখা ইতিহাসও তার সাথে জড়িত। যা 
পৃথিবী ইতিহাসে বিরল। রফিক, সালাম, জব্বার আমাদের মুখে 
বাংলাকে রাখার জন্য নিজেরদের প্রিয় জীবনটাই উৎসর্গ করেছে। 
যদিও আমরা মানির মান সাময়িক মুখে দিই কর্মে দিই না। 
তারা কিন্তু কর্মে দিয়েছে । ভাষা আল্লাহর এক অসাধারণ নিয়ামত, 
তাইতো তিনি সকল নবী-রাসুল (আ.) কে স্বজাতির ভাষাতে প্রেরণ 
করেছেন, যেন স্বীয় মনের ভাবকে বোঝাতে সক্ষম হন যার সাক্ষী 
মহাপবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন । আল্লাহ তাআলা কুরআনে গবেষকদের 
উদ্দেশ্যে ছয়টি আয়াতের বিষয়-নিদর্শন নিয়ে গবেষণার আহ্বান 
জানিয়েছেন । তন্মধ্যে একটি হল ভাষাজ্ঞানের কথা তথা তা আল্লাহর 
এক অপরূপ সৃজন বলা হয়েছে। আমাদের কুরআন-হাদিস 
স্বদেশপ্রেম, ভাষা-প্রেম সবকিছু শিখিয়েছে তবে আমাদের আহরণ 
শক্তির অভাব আছে বলে সর্বদা বাঁকা দৃষ্টিভঙ্গি রাখি, যেহেতু আমরা 
কলুর বলদ ব্রিটিশের কিংবা পুরো পশ্চিমাদের । 
সময় টিভির রিপোর্ট দেখে রীতিমত হতভম্ব অকৃত্রিমতার অধিকারী 
সাধারণ দেশ প্রেমিকগণ | টকশোর প্রেমিক, লোক দেখানো দেশ 
প্রেমিকদের বাংলা স্বরবর্ণ ৫টি ব্যঞ্জনবর্ণ ১০ টি আবার ১৯৫২ কি 
হয়েছে অজানা, যেহেতু ইংলিশে পড়ে! যেমন-তেমন কথা! 
আমাদের দেশে লাভারের দাম বেশি প্রেমিক আশিকের দাম নেই। 
প্রায়ত মরহুম কবি আল-মাহমুদ বিবিসি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন 
যারা ১৯৭১ এ যুদ্ধকে বাকা চোখ কিংবা নিরবতার ঘুমে নিমগ্ন ছিল 
তারাই পরবর্তীকালে বড় বড় শিরোনাম করে “টাকার নেশায়” বই 
লিপিবদ্ধ করেন। আর মুক্তিযোদ্ধা কবিকে শহিদ মিনারে নিতে 
দেওয়া হয়নি। তাতে অবশ্য একজন মুসলিম হিসেবে আমি আর 
কবির কাছে দুঃখের কিছু নেই। কারণ আত্মা ত্যাগের পর এ কৃতির 
প্রয়োজন আমাদের নেই। যাহোক বলছিলাম ভাষার কথা কেন আজ 
ংলা ভাষা এত এতিমের ভুমিকায়?এর জবাব কি সালাম রফিকরা 
সকলের কাছে চায় না? একসময় কওমি মাদরাসার বদনাম করা হত 
সেখানে নাকি মাতৃভাষার চর্চা হয় না। যা না দেখে না শুনে অন্ধের 
হাতি দেখা বৈকি? আল- হামদু লিল্লাহ কওমি জনতা বাংলার হাল 
ধরে রাখবে ইনশা আল্লাহ। মাহফিলে আল্লামা ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসাইন (হাফি.)-কে প্রায়ই বলতে শুনি একজন তালিবে ইলমকে 
লা-আরবি সাথে ইংরেজির দক্ষতা অর্জন করতে হবে। আরও 
বলেন একসময় বাংলার আলিম সমাজ বাংলা ভাষার রক্ষাকবচ হবে 
ইনশা আল্লাহ । ইসলামের বাণী ভাষাভাষীর মধ্যে ছড়ানো বাংলাই 
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উত্তম মাধ্যম । এ সময়ে ছেলেরা স্মার্টনৈসের ভারে আব্বু আম্মু 
কতে লজ্জাবোধ করে তাদের কথা কি বলব আমাদের মন্ত্রী থেকে 
শুরু করে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা কথায় কথায় বিদেশি 
ভাষার প্রীতির প্রমাণ রাখছে যা একজন বাংলাদেশের নাগরিক 
হিসেবে লজ্জা লাগে । আলিমদের ভাষার প্রেমের আরেকটি নজির 
হলো আল্লামা ড. ছানাউল্লাহ ব্যারিস্টার (রহ.) পাকিস্তানের 
পার্লামেন্টে দাড়িয়ে মাতৃভাষায় কবিতা পাঠের সাহস দেখানো অথচ 
তখন উর্দুর পরিবর্তে বাংলা ব্যবহার দগ্নীয় ছিল। আমরা নিজেদের 
প্রগতিবাদী ভাবতে ভাবতে নিজেদের পোশাক খুলে ফেলাটাকে 
প্রগতীর শেষ স্তর মনে করছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন 
যে, আমাদের মাতৃভাষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হোক!এবং সর্বস্তরে বাংলার প্রচলন করা হোক যা হবে চলন, বলন, 
লিখন সবখানে । 

এবার বলি ইৎরেজি ভাষার কথা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে অবশ্যই 
তা শিখতে হবে । এর গুরুতুও কম নয় বর্তমান পৃথিবীতে, তবে 
কোকিলের ডাক শিখতে গিয়ে কাকের স্বডাক যেন ভুলে না যায় তা 
সদা মনে রাখতে হবে। কওমিদের মাতৃভাষার নজিরের আরেক 
অনুপম দৃষ্টান্ত যাকে বর্তমানে নিরবে কলমে-কাগজে-সংস্কৃতিতে 
ইসলামি বিপ্লবী স্বপ্নের প্রবর্তক বলা যায়, তিনি হলেন আল্লামা আবু 
তাহের মেসবাহ (হাফি.) হযরত সর্বদা ছাত্র ও ভক্ত অনুরুক্তদের 


উৎসাহিত করেন এই বলে যখন বাংলায় 


কথা বলবেন শুধু বাংলা 


বলবেন আর যখন ইংরেজি তখন ইংরেজি 


আর যখন আরবি তখন 


আরবি এভাবে প্রত্যেক ভাষাতে এটিই আ 


পনাদের দক্ষতার প্রমাণ 


বহন করবে সাথে শ্রুতি মাধুর্যতা, শ্রোতামুগ্ধতা পাবে চমৎকার 
উৎসাহ প্রদান এ দেশপ্রেমিকের প্রেম কি রাবিশ-ডেডি-মাম্মিতে 
পাওয়া যাবে?যত বেশি ভাষা শিখা যায় তা গর্বের বিষয় যা আল্লাহ 
প্রদণ্তু নেয়ামত বলে গণ্য কেননা সবিই তো তারই দান। তিনিই 
নব জাতিকে ভাব বিনিময়ের প্রকাশভঙ্গি শিখিয়েছেন তথা 
বাকশক্তি দিয়েছেন । তাই ভাষা শিখুন আল্লাহ অনুগ্রহের কথা স্মরণ 
করুন এটিই ইসলামের শিক্ষা। 
আগের প্রায় কবি সাত্যিহিক বিশেষ করে মুসলিম কবিদের সকলের 
কাছে বাংলা, আরবি উর্দু, ফারসি, ইংরেজি ভাষা রপ্ত থাকত ফলে 
বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধির পেছনে এসবের ভূমিকা অনস্বীকার্য 
আলহামদুলিল্লাহ আজও সেই এতিহ্যবহন করে কওমি শিক্ষার্থীরা 
কেননা তারা সময়ের বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রেখে 
এগিয়ে চলার চেষ্টা করে। বিটিশের ₹ জম আল্লামা সাইয়েদ হুসাইন 
আহমদ (রহ.) বলতেন আমি আর কিছুদিন হয়াত পেলে ইংরেজি 
শিখে ইউরোপে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যেতাম । আল্লাহু আকবর 
হযরতের আশা তার রুহানি সন্তানের মাধ্যমে পুরুণ হচ্ছে, হবে 
ইনশা আল্লাহ । পরিশেষে বলব আসুন ছেলেদেরকে প্রাথমিক থেকে 
বাংলা ভাষার প্রতি ভালবাসা বিধে দেওয়ার চেষ্টা করি নয়লে একদিন 
তারাই বলে উঠবে অ, ই, ঈ ইত্যাদিই এদের ভাষা হবে । 

ভালবাসার সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সচেতনতা আর সঠিক উপলব্ষি। যা 
কুরআন থেকে পাওয়া সম্ভব। তাই মাননীয় সরকার 
মহোদয়ের কাছে আকুল আবেদন হলো স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় 
পর্যায়ে আরবি ভাষার প্রচলন ঘটাতে হবে। কারণ এর সাথে রয়েছে 
মুসলিমসহ সকল মানুষের মুক্তির হাতছানির কথা । তাই বাংলার 
পাশাপাশি আরবি ইংরেজির গুরুতও অপরিসীম । 


শেখ খালেদ 
বিএ (অনার্স) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 


আত্তান্তহীদ ২ 


কাদিয়ানি আন্দোলন মুলত সৃষ্টি হয়েছে 
সাম্রাজ্যবাদের গর্ভে। লালিত, পালিত ও বর্ধিত হয়েছে 
ইংরেজদের অর্থায়নে । কাদিয়ানি মতবাদ হযরত মোহাম্মদ 
(সা.)-এর খতমে নবুওয়তের প্রতি একটি প্রতারণা । এ 
মতাদর্শ উম্মাহর ঈমানী চেতনা ও শাশ্বত মূল্যবোধের প্রতি 
এক সুগভীর ষড়যন্ত্র। এক কথায় আমাদের ইতিহাসে যত 
ইসলাম বিরোধী আন্দোলন মাথা ছাড়া দিয়ে উঠেছে, 
কাদিয়ানি মতবাদ হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম তাৎপর্যবহুল 


কাদিয়ানি মতবাদ সম্পর্কে 


জনগণকে সচেতন করতে হবে 


বিপদ ঠেকাবার জন্য কাজ করা এমন একটি বিষয় যা ধর্মীয় 
রাজনৈতিক এবং দেশাত্মবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে সকলের 
পক্ষে অত্যন্ত জরুরি ও অপরিহার্য । ধীয় দৃষ্টিকোণ থেকে 
এ জন্য যে, কাদিয়ানি দীনের আকিদাসমূহকে বিকৃত করছে 
এবং ইসলামের বুনিয়াদকে ধ্বংস করছে। রাজনৈতিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে এজন্য যে, সাম্রাজ্যবাদীরা যখনই দলটিকে 
তৈরি করেছে এবং তাদের সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ 
করেছে, তখন থেকেই তারা বিজিত দেশ সমূহে আধিপত্য 
বিস্তারের জন্য এদেরকে সেতুরূপে ব্যবহার করে চলেছে। 


ফিতনা । কারণ অন্যান্য আন্দোলন সরাসরি ইসলামের 
বিরুদ্ধে পরিচালিত; এটা খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ । 

কাদিয়ানিদের মতাদর্শ ঈমানের জন্য বিপদজনক মনে করে 
উপমহাদেশের বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম বক্তৃতা, 
লেখনী ও জ্ঞানের অস্ত্র নিয়ে কাদিয়ানিদের মোকাবেলায় 
জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়েন। এদের মধ্যে মাওলানা 
মোহাম্মদ হোসাইন বাটালভী (রহ.) মাওলানা মুহাম্মদ আলী 
মোঙ্গেরী (রহ.), মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহ.) 
আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রেহ.), মাওলানা আতাউল্লা 
শাহ বুখারী (রহ.) , মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.), 
মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ.), খতীবে 
আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.), মাওলানা আতহার 
আলী (রহ.), মুফতী মাহমুদ আহমদ (রহ.), আল্লামা 


দেশাত্মবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে কাদিয়ানিদের অস্তিত্ব যে, 
কতটুকু মারাত্মক তা অখণ্ড ভারতের বিখ্যাত লেখক এবং 
ইসলামি রেনেসৌর কবি ড. মুহাম্মদ ইকবাল স্পষ্টভাবে 
ব্যক্ত করেছেন, তিনি জওহার লাল নেহেরু কর্তৃক এ দলকে 
সমর্থন দানের সময় প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন শহীদ 
ইহসান ইলাহী জহীর, কাদিয়ানি মতবাদ, রিয়াদ, ১৯৯৬, পৃ. ৩০- 
৩১) । 

আফসোসের ব্যাপার হচ্ছে আলিম ওলামা ছাড়া সাধারণ 
মানুষের মধ্যে কাদিয়ানি মতবাদ সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা 
নেই। অনেকে মনে করেন হানাফী, শাফেয়ী, দেওবন্দী 
বেরলভীর মত একটি ধর্মীয় চিন্তাধারার নাম। খতমে 
নবুয়তের নামে বেশ ক'টি সংগঠন মাঠে ময়দানে সক্রিয় 
ছিল। তাদের অনেক খিদমত রয়েছে। কিন্তু আন্দোলেনের 


ইউসুফ বিনুরী (রহ.), আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী 
নদভী (রহ.), ফখরে বাংলা আল্লামা তাজুল ইসলাম (রহ.), 


ধারাবাহিকতা স্থায়িত্ব লাভ করেনি । বায়তুল মুকার্রমের 
খতীব হযরত ওবায়দুল হক (রহ.) তাঁর জীবদ্দশায় 


আল্লামা মুহাম্মদ ইউনুস (রেহ.), বি. বাড়িয়ার নাম শ্রদ্ধাভরে 
স্মরণ করার মতো। কাদিয়ানি ফড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এক 


কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলন যৌক্তিক পর্যায়ে উন্নীত করতে 
সক্ষম হন। আন্তর্জাতিক তাহাফফুযে খতমে নবুয়তের 


প্রতিবাদী কন্ঠস্বর আল্লামা ইহসান ইলাহী যহির শহীদ 


ব্যানারে কাদিয়ানিদের স্বরূপ উদঘাটন করে বাংলা ভাষায় 


দুনিয়ার মুসলমানদের কাদিয়ানি ফিৎনার মোকাবিলায় 
এগিয়ে আসার জন্য যে দরদভরা আহ্বান জানিয়েছেন 
আমরা হুবহু তা উদ্ধৃতি করছি, 

“অতএব হে মুসলমানগণ! জাগ্রত হও এবং সাবধান হয়ে 
যাও। এর চেয়ে দুখের ও অশ্রুবিসর্জনের ব্যাপার আর কি 
হতে পারে যে, মুসলিম বিশ্বের বহু জনপদ এ কাদিয়ানি 
সম্প্রদায়ের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। অথচ মুসলমানগণ 
অতীতে নিজ নিজ দেশে প্রতিটি শক্রর মোকাবিলায় জাগ্রত 
এবং প্রতিটি গোমরাহি ফ্যাসাদের বিরুদ্ধে ফায়সালা করার 
জন্য যুদ্ধরত ছিল। এ দায়িতৃটি প্রত্যেকের ওপর তার সামর্থ 
অনুযায়ী প্রযোজ্য এবং কাদিয়ানিদের মুকাবিলায় তাদের 


মার্চ'১৯ 


বিপুল সংখ্যক ডকুযুমেন্টারি লিটারেচার প্রকাশিত হয়। 
এসব দালিলিক গ্রস্থাদি তিনি সচিবালয়, প্রেসিডেন্ট, 
প্রধানমন্ত্রী ও ডিসি এসপিদের দফতরে পাঠাবার ব্যবস্থা 
করেন। তার ইন্তেকালের পর এ জাতীয় কার্যক্রম বন্ধ হয়ে 
যায়। আমরা নীরবতা পালন করছি। অপর দিকে 
কাদিয়ানিরা সংগঠিত হচ্ছে এবং প্রকাশ্য ইজতেমা করার 
দুঃসাহস দেখাচ্ছে। খতমে নবুয়ত আন্দোলন আবার চালু 
করতে হবে। দলমত নির্বিশেষে নবীপ্রেমিক ভাইদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। এটা সময়ের দাবি । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


ইসলাম সুরক্ষার এক তুলনাহীন দুর্গ 
দারুল উলুম দেওবন্দ 


আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.) 


[বিগত ২ জিলকদ ১৪৩৯ হি. মোতাবেক ১৬ জুলাই ২০১৮ খিস্টাব্দ, সোমবার বাদে আসর থেকে এশা পর্যর্ত 
আল-জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ায় ট্রাম দক্ষিণ জেলা তাবলীগী জোড় অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত জোড়ে জামিয়া 


ইসলামিয়া পটিয়ার পধান পরিচালক, বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষক আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম বুখারী 


হাফিযাহল্লাহ চলমান তাবলীগী বিরোধের মূলকারণ চিহিতি করে করণীয় নির্ধারণপৃরর্ক দিক-নিদের্শনামূলক 


নসীহত পেশ করেছেন । বাতি কারি লিনা উরি বালান অনিল 


মাহদি কাসেমী । নিয়ে পাঠকদের জন্য তার কিছু অংশ উল্লেখ করা হল___সম্পাদক] 


মহান আল্লাহ তাআলা দয়া করে 


সে সরল পথের কথা রাসুল সো.)-কে 


আমাদেরকে দেওবন্দি মতাদর্শের 
বিশ্বাসী হওয়ার তাওফিক দান 
করেছেন। এজন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করা সকলের কর্তব্য । বলুন, 
আল-হামদু লিল্লাহ। সাথে সাথে দোয়া 
করতে থাকবেন, আল্লাহ যেন এ 
দেওবন্দি মতাদর্শের ওপর অটল 
থাকার তাওফিক দান করেন। 


দেওবন্দিয়ত একটি মতাদর্শ 

বর্তমান পৃথিবীতে বিভন্ন ইজম বা 
মতাবাদ রয়েছে । যেমন_ কমিনিউজন, 
সোশালিজম ইত্যাদি। তেমনি 
আমাদের দেওবন্দিয়তও একটি ইজম 
বামতাদর্শের নাম। দেওবন্দিয়তের 
কথা কুরআন-সুন্নায় রয়েছে। 
আকায়েদের কিতাবেও আছে। তবে 
ভিন্ন নামে আছে। যেমন- আমাদের 
সাতকানিয়ায় একটি এলাকা আছে 
চরম্বা। সেখানে মুরগীর ডিমকে বলে, 
“বজা' আর আমিরাবাদে বলা হয়, 
“আন্ডা,। অতঃপর সেটি যখন শহরে 
আসে তখন হয়ে যায় ডিম। তেমিন 


জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 
.(0০9 4505) 

“আমি ও আমার সাহাবায়ে কেরামের 
সঙ্গে যারা রয়েছেন ।'২ 

ফুকাহায়ে কেরাম তার ব্যাখ্যা করেছেন 
“আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত” । 
আর এ সরল পথ ভারত উপমহাদেশে 
দেওবন্দিয়তের নামেই পরিচিত। 
দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক 
মুহতামিম হাকীমুল ইসলাম কারী 
মুহাম্মদ তাইয়িব (রহ.) 
দেওবন্দিয়তের পরিচয় দিতে গিয়ে 

্ টা 

4450415৮10৬ ১ 
“৩১78৮৭৩+ ৮৭-৮এ 
8৭1০ %-1৮৮-৫৭উি ৮ 
টে /৮ ন-0, 


20452) প্রাএ/ 
অর্থাৎ দেওবন্দিয়ত এ মতাদর্শের দীন 
হচ্ছে ইসলাম । দল হচ্ছে আহলে 


দেওবন্দিয়ত এ মতবাদটি কুরআন- 
সুন্নাহ থেকে নির্গত। পবিত্র কুরআনে 
আল্লাহ বলেন, 
৪2৬০59106 
“সরল পথ কামনা কর।” 


মার্চ'১৯ 


সুন্নাত ওয়াল জামায়াত । তারা হানাফী 


ও ত 
বিশ্বাসী । ইমাম আবুল মানসুর ৪ 
রহিত আদ বা 


রর তরিকার সমন্বয়কারী । শাহ অলি 
উল্লাহ মুহান্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর 
চেতনায় এবং কাসিম ছি নানুতউ (রহ.)- 
এর মৌলিক নীতিমালা ও রি 
দিকগুলোর ক্ষেত্রে মুফাতি রশিদ 
আহমদ গঙ্গুহি (রহ.)-এর অনুসারী । 
নিসবত হিসেবে দেওবন্দি অর্থাৎ এসব 
কাজের সূচনা হয়েছিল দেওবন্দ নামক 
স্থানে । তাই তাদেরকে দেওবন্দি বলা 
হয় । 
তাহলে বোঝা যায়, কুরআনে করীমে 
যা “সিরাতে মুস্তাকীম' সুনাতে রাসুলে 
যা “মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' 
আকিদার কিতাবে যা “আহলে সুন্নাত 
ওয়াল জামাআত' সেটিই হিন্দুস্তানে 
দেওবন্দিয়ত । 


রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
দারুল উলুম দেওবন্দ 
দেওবন্দে একটি প্রতিষ্ঠান আছে দারুল 
উলুম দেওবন্দ। রাসুল (সা)-এর 
প্রতিষ্ঠাতা । এটি প্রতিষ্ঠার পূর্বে 
মুহতামিম সাহেব (রহ.) স্বগ্ন দেখেন 
রাসুলুল্লাহ (সা.) মাদরাসার প্রাঙ্গণে 
উপস্থিত হয়ে মাদরাসার এরিয়া দেখে 
বলেন, “এ জায়গাটি মাদরাসার জন্য 
ছোট হবে । তিনি নিজেই একটি এরিয়া 
এঁকে দেন।” সকলে সেই স্থানে লাঠির 
চিহ্ন দেখতে পান। পরে ওই নকশার 


সুহরাওয়ারদি, নকশবন্দি ও & চিশতি 


ওপরই দারুল উলুম দেওবন্দের ভিত্তি 
স্থাপিত হয়। 


4: আত্তার্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 
দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান মিশন 


সূচনালগ্ন থেকেই এ প্রতিষ্ঠান সকল 
বাতিলের মোকাবিলা করে আসছেন। 


মূলত এটি হলো হকের টাওয়ার । এ 
টাওয়ারের ওপর যুগ-যুগ ধরে হামলা 


দিতে হলে আমাদেরকে কয়েকটি 
পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। 

এক. আমাদেরকে বেশি বেশি করে 
দোয়া করতে হবে। যেমন 
আপনাদেরকে স্পেনের একটি কাহিনি 
শুনাচ্ছি। 


স্পেনে একজন অনেক বড় 


আল্লাহঅলা বুযুর্গ লোক ছিলেন । তার 


ইহুদিবাদের মোকাবিলা করেছে। চলে আসছে। তবে আল্লাহ এটির মূল 
খিস্টবাদের মোকাবিলা করেছে। রক্ষাকর্তা, তিনিই এটিকে রক্ষা করবেন 
আরিয়া সমাজ, কাদিয়ানি মতবাদ, কিয়ামত পর্যন্ত ইন শা আল্লাহ । এ 
সালাফি মতবাদ ও বেরলভি হকের টাওয়ারে আজকে একটি এটেম 
মতবাদসহ সকল বাতিলের প্রতিরোধে বোমা মারা হয়েছে। ভারত 
অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে যুগ- উপমাহাদেশ, আরব-আজম, আফ্রিকা- 
যুগ ধরে। এজন্যই বাতিলরা আমেরিকাসহ গোটা বিশ্বে তার প্রভাব 


সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টায় থাকে এ দীনি 


পড়েছে। সেই এটেম বোমা হল, 


প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে দিতে । অনেক চেষ্টা 


বেতন-ভাতা নিয়ে যারা মাদরাসায় 


তারা চালিয়েছে এবং চালিয়ে যাচ্ছে । 
তবে আল্লাহ তাদের সকল চক্রান্তকে 


গগর্পপপু 


৪৬%$৬৬০১%৩ করে দেন। 
০০৮ ঃ ০৫ এ 
০৫ ৮ ৮০ ০৫৫ ০৪১ 
47127620৮৩৭ 


26০৫৮ 4০৯৮ 
“পাহাড় এখানে ধসে যায়, ঘূর্ণিঝড় 
এখানে থেমে যায়, 
এই গরিবখানার সামনে রাজপ্রসাদও 
ঝোকে যায়।' 
দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল 
হাদিস সাইয়েদ হুসাইন আহমদ 
মাদানী (রহ.)-এর ঘরে একদিন 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহের লাল 
নেহরু আসলেন । হুযুর স্বভাবিকভাবে 
বসলেন আর তিনি দু'জানু হয়ে 
বসলেন। এটিই হলো দারুল উলুম 
দেওবন্দের শান! 
কাদিয়ানির মুকাবিলা করার জন্য বের 
হয়েছেন দেওবন্দের সন্তানরা | আল্লামা 
আতাউল্লাহ শাহ বুখারী (রহ.), 
আনওয়ার শাহ কাশ্বীরী (রহ.)। 
তাসাউফকে সংস্কার করেছেন 
দেওবন্দের আরেক সন্তান হাকিমুল 
উম্মত আশরাফ আলী থানভী (েহ.)। 
ইংরেজ বেনিয়াদের থেকে এদেশকে 


পড়ান তাদের চেয়ে ব্যভিচারী মহিলার 
উপার্জন অনেক উত্তম! নাউযু বিল্লাহ। 

প্রকৃত বাস্তবতা হলো, তখনকার যুগে 
মুসলিম বিশ্বে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। বায়তুল মাল বা সরকারি 
কোষাগার থেকে ইমাম, মুয়াযযিন ও 
মাদরাসার মুয়াল্লিমদের বেতন-ভাতার 
ব্যবস্থা করা হতো । সে যুগে ওলামায়ে 
কেরাম বলেছেন, কুরআন পড়িয়ে, 
হাদিস পড়িয়ে বেতন নেওয়া জায়িয 
হবে না। পরবর্তী সময়ে ইসলামি 
শাসন ব্যবস্থাও নেই বায়তুল মালও 
নেই। তখন সকল ওলামায়ে কেরাম 
ইজমা বা এঁক্যমত হয়ে ঘোষণা দেন 
যে, বেতন-ভাতা ছাড়া যেহেতু এসব 
কাজ চলতে পারে না, তাই মাদরাসা- 
ইমামতি করে বেতন গ্রহণ করা জায়িয 
আছে। ফতোয়ায়ে শামী, এমদাদুল 
ফতোয়া, ফতোয়ায়ে দারুল উলুমসহ 
সকল ফতোয়ার কিতাবাদিতে তা স্পষ্ট 
লিখা আছে। মূলত একথার মাধ্যমে 
সৃক্ষ্ভাবে চেষ্টা চালানো হচ্ছে, যেন 
মাদরাসা বন্ধ করা যায়। যেমনি 
কাফির-মুশরিক ও নাস্তিক-মুরতাদরা 
চাচ্ছে মাদরাসা বন্ধ হয়ে যাওয়াটা । 


চলমান তাবলীগ জামায়াতের সঙ্কট 


যুক্ত করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন 


এ পরিস্থিতিতে আমারা কী করব? 


দেওবন্দের সন্তান শায়খুল হিন্দ 


আমরা কি লাঠি নিয়ে মারামারি করব? 


আল্লামা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী 
(রহ.)। 


মার্চ'১৯ 


না, আমরা লাঠি নিয়ে মারামারি করবো 
না। এ সঙ্কট থেকে জাতিকে মুক্তি 


নাম ছিল আবদুল্লাহ আন্দুলসী ৷ হাজার 
হাজার মুরিদ ছিল তার। একদিন তিনি 
এক মূর্তিপূজককে দেখে অত্বহংকারী 
হয়ে মনে মনে বলেন, আমি এ 
মূর্তিপূজারীর চেয়ে অনেক ভালো। 
আমি আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্বাসী । 
তার এই অত্সগৌরবপূর্ণ কথা আল্লাহর 
পছন্দ হয়নি। তাই আল্লাহ তার ভাগ্য 
পরিবর্তন করে দেন। একদিন তিনি 
মুরিদগণকে নিয়ে সফর করেন । এমন 
সময় এক খিস্টান সুন্দরী মহিলা 
পান। ওই বুযুর্গের দৃষ্টি সুন্দরী মহিলার 
প্রতি পড়ার সাথে সাথেই তিনি 
মহিলার প্রেমে পাগল হয়ে গেলেন। 
মুরিদদেরকে বলেন, তোমরা চলে 
যাও। আর তিনি ওই সুন্দরী মহিলার 
গেলেন । সুন্দরী মহিলার পিতা তাকে 
বলেন, দু'শর্তে আমার মেয়েকে 
তোমার নিকট বিয়ে দিতে পারি। 

এক. তোমাকে খিস্টান ধর্ম গ্রহণ 
করতে হবে। 

দুই. আমার কিছু শুকর আছে তা 
চড়াতে হবে। 

তিনি উভয় শর্ত মেনে নিয়ে ওই সুন্দরী 
মহিলাকে বিয়ে করলেন। মুরিদরা 
মুরশিদের জন্য কান্নাকাটি করতে 
লাগলেন। দীর্ঘদিন পর আল্লাহ তাদের 
দোয়া কবুল করলেন । ওই পীর সাহেব 
হুশ ফিরে পেলেন। তিনি সবকিছু 
ছেড়ে পুনরায় নিজের খানকায় ফিরে 
আসলেন এবং ওই খিস্টান মহিলাও 
ইসলাম কবুল করে নিলেন । 

তেমনি আমাদেরকেও আল্লাহর 
দরবারে সিজদাবনত হয়ে বেশি বেশি 
কান্নাকাটি করতে হবে। যিনি 
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একথাগুলো বলেছেন এবং যারাই তার 


এসে যে হক দলের সাথে যোগদান 


পক্ষাবলম্বন করেছেন তাদের 


দুই, এ দাওয়াতে তাবলীগের 


করবেন তা হলো তাবলীগ জামায়াত 


হিদায়তের জন্য এবং আমাদের 
নিজেদের হিদায়তের জন্য বেশি বেশি 


কিন্ত আফসোস, আজ সেই 


প্রতিষ্ঠাতা হলেন দেওবন্দের সন্তান 
হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.)। তার 


জামায়াতের এই করুন দশা! আল্লাহ 


দোয়ায় মশগ্ডল থাকতে হবে । আমরা 


হিফাজত করুন। 


আল্লাহকে বলব, হে আল্লাহ! যারা 


মূলত আমাদের মনে রাখতে হবে এটি 


বুঝছে না, যারা দেওবন্দের এ 


আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা । 


টাওয়ারে হামলা করতে চায় তাদেরকে 


হয়ত আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষা 


হিদায়ত দান করুন। এভাবে যদি 


করছেন যে, তোমরা কি ব্যক্তি 


আমরা দোয়া করতে থাকি তাহলে 
অচিরেই যারা বুঝছে না তারাও ওই 


বিশেষের কারণে তাবলীগ করছো? 


লিখিত নীতিমালা 
আমরা তাবলীগি কাজ চালিয়ে যাব। 

তিন. আমাদের মুল পরিচয় হল 
দেওবন্দিয়ত তাই, দেওবন্দের সিদ্ধান্ত 
মেনেই তাবলীগী কাজ অব্যহত 
রাখবো । 

চার. ব্যক্তিগতভাবে সাম্ীদেরকে 


আমরা বলব, না আমরা কোন ব্যক্তি 


মহিলার মতো মুসলমান হয়ে ফিরে 


বুঝানোর চেষ্টা করবো। মারামারি ও 


বিশেষের কারণে নয়, একমাত্র 


ঝগড়া-ঝাটি করে রাজনৈতিক পন্থা 


আসবে, ইন শা আল্লাহ। লাঠি নিয়ে 


আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই তাবলীগ 


মারামারি করে এ সমস্যার সমাধান 


করে থাকি। 


কখনো সম্ভব নয়। আমি সেদিন 
কক্সবাজারে গিয়ে শুনলাম সেখানে 


অবলম্বন করবো না। বরং বেশি বেশি 
করে দোয়া করবো। মনে রাখবেন, 


আবদুল্লাহ আন্দুলসী (রহ.) যখন 
খিস্টান হয়ে গেছেন তখন তীর 


হযরত ওমরের হিদায়ত কিন্ত দোয়ার 
মাধ্যমেই হয়েছিল। আল্লাহ আমাদের 


একজন এসে বয়ান করছেন, অন্য 


মুরিদগণ কি খিস্টান হয়ে গেছেন? না, 


দলের লোকেরা তাকে বের করে দেয় 


সকলকে হিদায়ত দান করুন, যারা 


র মুরিদগণ খিস্টান হননি। রবং 


৫) ৫1 


এবং মিম্বারটি বাইরে নিয়ে বড় দা 
দিয়ে টুকরা টুকরা করে দেয়, আহ! । 


রা আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়ে 


দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের সাথে 
লেগে আছেন তাদের সকলকে হিদায়ত 


দোয়ায় মশগুল ছিলেন। ফলে আল্লাহ 


তাবলীগী জামায়াত তো একটি আদর্শ 


তাআলা আবদুল্লাহ আন্দুলসীকেও 


জামায়াত ছিল। এঁক্য, ভ্রাতৃত্ব ও হিদায়ত দান করেছেন এবং ওই 
ভালবাসার নজীরবিহীন একটি মহিলাকেও হিদায়ত দান করেছেন। 
জামায়াত ছিল। সেই জামায়াতের তেমনি এখনও যদি আমরা 


আজ এ দুরাবস্থা! সত্যিই আমদেরকে 


সিজদাবনত হয়ে আল্লাহর দরবারে 


এই পরিস্থিতি খুবই কষ্ট দেয়। আল্লাহ 


দোয়ায় মশগুল থাকি তাহলে ইন শা 


রক্ষা করুন। আমাদের অনেক 
আকাবির বলেছেন, হযরত মাহদী 


আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহ আবারো 
আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দেবেন। 


দান করুন, আমীন । 
সংকলন: 


মুহাম্মদ সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 
১১:৮০১/৯ চ্টথাম 


* আল-কুরআন, সুরা আল-ফাতিহা, ১:৫ 

২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর -_ 
আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৫, পৃ. ২৬, হাদীস: ২৬৪১ 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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তাবলিগ জামায়াতের সংস্কার সময়ের দাবি 


মূল: সাইয়েদ সালমান হোসাইনী নদভী 


অনুবাদ: জহির উদ্দিন বাবর 


আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকে শতাব্দীতে 


কাশ্মিরি, মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর 


ছিলেন। তবে ইলিয়াস (রহ.)-এর 


এমন এক বা একাধিক লোককে 
পাঠান যারা দীন সংস্কারের কাজ 
আজ্জাম দেন। দীন যেভাবে এসেছিল 
সেভাবে তারা উপস্থাপন করেন। এর 


নাম। তাদের প্রত্যেকের সংস্কারমূলক 
কাজের ময়দান ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কেউ 
হাদিসের ময়দানে সংস্কারমূলক কাজ 
করেছেন, কেউ সুন্নত জিন্দা এবং 


মাধ্যমেই দীন টিকে থাকার গ্যারান্টি 
দেওয়া হয়েছে। রাসুল (সা.) 
ইন্তেকালের আগে বলেছিলেন, আমি 
তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে 
যাচ্ছি, এই দুটি জিনিসকে তোমরা 
আকড়ে ধরে রাখলে কখনও পথভ্রষ্ট 
হবে না। এর একটি হলো কুরআনে 
কারিম আর অপরটি হলো হাদিস বা 
সুন্নতে নববি। এজন্য উম্মতের সবার 
এক্যমতে প্রত্যাবর্তনস্থল হচ্ছে কুরআন 
ও হাদিস। প্রত্যেক যুগে কোনো ব্যক্তি, 
আন্দোলন, দল, বা যেকোনো 
প্রেক্ষাপটে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বারস্থ হতে 
হবে কুরআন ও সুন্নাহর। এটিই 
একমাত্র পরিমাপযন্ত্র। এটাকে পাশ 
কাটিয়ে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের 
কথাকে বুনিয়াদি কথা মনে করলে সৃষ্টি 
হবে ভ্রষ্টতা । এজন্য প্রত্যেকের কথাকে 
এই দীড়িপাল্লায় পরিমাপ করা উচিত 
ইমাম মালেক (রহ.)-এর একটি 
প্রসিদ্ধ উক্তি আছে। মসজিদে নববীতে 
রওজায়ে আতহারের পাশে বসে তিনি 
বলেছিলেন, সবার কথা শোনাও যায় 
আবার তা প্রত্যাখ্যানও করা যায়। 


বিদআত মিটিয়ে দিতে কাজ করেছেন, 
কেউ এই উপমহাদেশে ইসলামকে 
টকিয়ে রাখা এবং রাজনৈতিকভাবে 
মুসলমানদের জীবনমান উন্নয়নের চেষ্টা 
আবার কেউ 


সম্পর্ক স্থাপন এবং 
আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার ময়দানে 
সংস্কারমূলক কাজ আঞ্জাম রা নর 
হজরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)- 

যে বুনিয়াদি কাজ ছিল তা ছিল 
একদম প্রাথমিক পর্যায়ের, সূচনা 
পর্বের । তিনি নিজে তার মালফুজাতে 
এটা স্পষ্ট করে বলেছেন, এগুলো 
হলো দীনের “আলিফ “বা” (প্রাথমিক 
পর্যায়ের কাজ), দীনের আরও অনেক 
কিছু বাকি। তিনি না মালফুজাতে 
বিভিন্ন স্থানে ইশারা করেছেন এবং 
কখনও স্পষ্ট করে বলেছেন, তিনি ওই 
দিনের অপেক্ষায় যেদিন মসজিদ থেকে 
জিহাদের জন্য মুজাহিদ বাহিনী যাত্রা 


আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত যেসব 


একমাত্র এই রওজায় যিনি আছেন 
অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সা. ছাড়া । কারণ 
তার কথায় এমন কোনো বিষয় নেই 
যা ছেড়ে দিলেও চলবে । প্রতিটি কথাই 
নিতে হবে এবং কথাগুলো মস্তিষ্কে 
সজীব রাখতে হবে। 
চৌদ্দ শতকে আল্লাহ তাআলা যাদের 
দ্বারা সংস্কারমূলক কাজ নিয়েছেন এর 
মধ্যে আছেন মাওলানা আশরাফ আলী 
থানভী, মাওলানা হোসাইন আহমদ 
মাদানী, মাওলানা আনওয়ার শাহ 


মার্চ'১৯ 


আলেমকে জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান হিসেবে 
মনে করা হতো তাদের মধ্যে মাওলানা 
এহতেশামুল হাসান, মাওলানা মনজুর 
নোমানী এবং মাওলানা আবুল হাসান 
আলী নদভী (রহ.)-এর নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । _ এই 
তিনজন হলেন মাওলানা ইলিয়াস 
(রহ.)-এর প্রকৃত মুখপাত্র । তারা যখন 
তাবলিগের কাজে পুরোপুরি 
লেগেছিলেন তখন মাওলানা ইউসুফ 
কান্ধলভী (রহ.) পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত 


জীবদ্দশাতেই তাকে এই কাজের 
গুরুদায়িত বুঝিয়ে দেওয়া হয়। নিজ 
বংশেরই আরেকজনের কাছে মহান 
এই কাজের জিম্মাদারি স্থানান্তরিত 
হয়। মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী 
(রহ.) বিস্ময়কর কিছু কাজ আঞ্জাম 
দেন। তিনি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে 
চলতেন, সবার কথা শুনতেন 
সবাইকে মূল্যায়ন করতেন । দাওয়াতে 
দীনের যোগ্য মুখপাত্র হিসেবেই তিনি 
দায়িতি আজ্জাম দেন। মাওলানা 
এনামুল হাসান (রহ.)-এর যুগেও এই 
কাজের ধারা অব্যাহত থাকে এবং 
কাজকে গতিশীল করতে পূর্ববর্তী 
বুজুর্গদের চিন্তাধারা অনেকটাই সক্রিয় 
পাওয়া যায়। তাবলিগি আন্দোলনে 
ইলম ও চিন্তার প্রতিনিধিতের দিক 
থেকে মাওলানা এহতেশামুল হাসান, 
মাওলানা মনজুর নোমানী এবং 
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী 
(রহ.) ছিলেন কেন্দ্রীয় _ব্যক্তিত। 
মাওলানা ইউসুফ কান্ধলতী (রহ.) 
যেহেতু কোনো কিতাব 
লিখেননি, তাওয়াত ও তাবলিগ বিষয়ে 
তার লেখালেখি নেই এজন্য তিনি এই 
অঙ্গনের লেখক হিসেবে সামনে 
আসেননি । এজন্য চিন্তা ও দাওয়াতি 
ক্ষেত্রে নির্দেশনামূলক কাজ তাদের 
জিম্মায় রয়ে যায়। মাওলানা মনজুর 
নোমানী এবং মাওলানা আলী মিয়া 
নদভী (রহ.)-এর চিন্তা, দাওয়াত ও 
ইসলাহি সাহিত্য ছিল তাবলিগের মূল 
ভাগ্তার। মাওলানা এহতেশামুল হাসান 
(রহ.)-এর ইসলাহি কিতাবাদিও ছিল। 
তাবলিগের জিম্মাদারেরা সবাই তাদের 
কিতাবই পড়তেন। ইলমপ্রিয় কেউ 
এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হলে তাদের 
কিতাবাদি পড়া আবশ্যকীয় ছিল। 
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অন্যদিকে মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)- 
এর বক্তব্য ছিল, তিনি বারবার স্পষ্ট 


মারকাজে এখন এমন কেউ নেই যারা 
উম্মাহকে পদ দেখাতে সক্ষম ৷ এজন্য 


মোটকথা এই কাজের ক্ষেত্রে এখন 
প্রয়োজন হলো মুফতী ও আলেমদের 


করে এ কথা বলেছেন যে, আমার এই 
আন্দোলন আর মাওলানা আশরাফ 
আলী থানভী (রহ.)-এর কিতাব (দুটির 
সমন্বয় দরকার)। আফসোস, এর 
ওপর আমল হলে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ 
ইসলামি আন্দোলনের রূপ লাভ 


মারকাজের দায়িতৃশীলদের এখন 
কোনো ফতোয়া বা সিদ্ধান্তমূলক 
কোনো বক্তব্য দেওয়া উচিত হবে না। 
এটা দেওয়ার অধিকার তাদের নেই। 
দায়িতৃশীলদের উচিত এই কাজের 


করতো । কিন্তু উপমহাদেশে পরবর্তী 


শরণাপন্ন হওয়া, যেমন ইলিয়াস (রহ.) 


সময়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, 
মুসলিম লীগ ও কংঘেসের বিরোধ ও 
দেশ ভাগাভাগির ঘটনা এটা বাস্তবায়ন 
হতে দেয়নি । 


তার যুগের বড় আলেমদের শরণাপন্ন 
হতেন। পরামর্শ নেয়ার জন্য তাদের 
দরবারে গিয়ে হাজির হয়ে যেতেন। 
হজরত শাইখুল হিন্দু (রহ.)-এর 


মোটকথা তাবলিগ জামায়াত নিয়ে 
প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস রেহ.)- 


দরবারে হাজির হতেন, যিনি হিন্দুস্তান 
স্বাধীন করার আন্দোলনে ছিলেন 


এর মাথায় যে নকশা ছিল, বিভিন্ন 
সময় তার থেকে যা স্পষ্ট হয়েছে 
সেগুলো বাস্তবায়ন করা এই কাজের 
সঙ্গে যুক্ত সবার দায়িত । এটা তাদের 
কাছে আমানত । এই জামায়াতের 
লোকেরা যদি ইলিয়াস (রহ.)-এর 
সেই আকাক্সক্ষা বাস্তবায়ন না করে 
তবে তারা এই আন্দোলনের সঙ্গে 
গভীরভাবে যুক্ত থাকার দাবি করতে 
পারেন না। ধরে নেয়া হবে তারা 
প্রতিষ্ঠাতার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে 
গেছেন। 

পুরো 


এই তাবলিগ জামায়াতকে 
শরিয়ত মনে করার জন্য মাওলানা 
থানভী (রহ.)-এর কিতাবের দরকার 
ছিল। তিনি ছিলেন সব জ্ঞানের ভাণ্ডার, 
সব সংস্কারকের শীর্ষে । এটা স্পষ্ট যে, 
পরবর্তী সময়ে এই কাজের পূর্ণতা, 
চিন্তার বিস্তৃতি এবং দাওয়াতি নির্দেশনা 
স্থির করার জন্য মাওলানা মনজুর 
নোমানী, মাওলানা আবৃল হাসান আলী 
নদভী, মাওলানা এহতেশামুল হক 
কান্ধলবী এবং মুফতী মুহাম্মদ শফী 
(রহ.)-এর কিতাবাদির সহযোগিতা 
দরকার ছিল। (দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা 


) 
পূ্ণা্ ইসলামি ধারণা তাবলিগের 
মারকাজের বক্তব্যে পাওয়া যাবে না 
না। স্পষ্ট শুনে রাখুন, বর্তমান 


অগ্রসেনানী । 

থানভী রেহ.)-এর ব্যাপারে হজরত 
ইলিয়াস রেহ.) স্পষ্ট বলেছেন, তার 
কিতাবাদি আমার এই আন্দোলনের 
পাঠ্য । কারণ তিনি আকিদা, ইবাদত, 
সামাজিকতা, আখলাক, লেনদেনসহ 
দীনের প্রতিটি দিকের ওপর বিস্তারিত 
আলোকপাত করেছেন। এমনকি 
মেয়েদের জন্য “আলেমা কোর্স" সম্পন্ন 
করতে গিয়ে বেহেশতি জেওরের মতো 
কিতাব রচনা করেছেন । 

এই ধারায় যদি তাবলিগের কার্যক্রম 
চলতো তাহলে এটা হতো একটি 
পূর্ণাঙ্গ ইসলামি আন্দোলন । দীনের সব 
শাখায় বিস্তত হতো এর কাজ। 
পরবর্তী সময়ে শুধু ইবাদতের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ হয়ে যায় কার্যক্রম । দীনের 
অন্য শাখাগুলো যে পরিত্যাগ করা 
হয়েছে তাই নয়, বরং বিভিন্নভাবে 
এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা 
হয়েছে। কখনও মাদরাসার প্রয়োজন 
অস্বীকার, কখনও খানকার প্রয়োজন 
অস্বীকার, কখনও সংগঠনের প্রয়োজন 
অস্বীকার, কখনও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের 
প্রয়োজন অস্বীকার করা হয়েছে। 
এগুলো যে শুধু অজ্ঞতাসুলভ কথা তাই 
না, বরং ইসলামের মর্যাদা ও 
বিশালতের পরিপন্থী। সাধারণ মানুষ 
তো মারকাজকে মনে করছে 
হেদায়াতের ভাণ্তার। অথচ সেখানে 


তাবলিগ জামায়াতের দায়িতৃশীলদের 


দীনকে উপস্থাপন করা হচ্ছে 


কাছ থেকে কোনো চিন্তা মিলবে না 


মার্চ'১৯ 


খপ্তিতভাবে। 


দিকে প্রত্যাবর্তন করা । কারণ তাদের 
ওপর আস্থা ও নির্ভরতা বিগত চৌদ্দশ 
বছর ধরে চলে এসেছে । আলেমদের 
শরণাপন্ন হওয়ার যে ধারা শত শত 
বছর ধরে চলে এসেছে তা অব্যাহত 
রাখতে হবে । হজরত মাওলানা আলী 
মিয়া নদভী (রহ.) ১৯৪০ সালে 
নদওয়াতুল ওলামায় তাবলিগের কাজ 
শুরু করেন। পরে মাওলানা ইলয়াস 
(রহ.)-কে নদওয়ায় দাওয়াতও দেন 
তিনি সেখানে আসেন এবং লক্ষ্মোতে 
তাবলিগের মারকাজও স্থাপিত হয় 
সেই মারকাজে মাওলানা মনজুর 
নোমানী এবং আলী মিয়া নদভী (রহ.) 
নিয়মিত বয়ান করতেন। আলী মিয়া 
নদভী (রহ.) দাওয়াতি কাজের গুরুতু 
আলোচনা করতে গিয়ে মারকাজে 
সতখামী সাধকদের জীবনী আলোচনা 
শুরু করেন। সেই আলোচনাই পরে 
“দাওয়াতে তারিখ ও আজিমত' 
(সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস) নামে 
বই আকারে প্রকাশিত হয়। সেখানে 
তিনি ধর্মীন্তরিতের বিরুদ্ধে হজরত 
আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.)-এর 
অবদান তুলে ধরেন, হজরত হাসান 
বসরী (রহ.) সমাজ সংশোধনে যে 
ভূমিকা পালন করে তা তুলে ধরেন, 
চার ইমাম আবু হানিফা, মালেক, 
শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল 


অবদান রেখে গেছেন তা তুলে ধরেন, 
আকিদার ক্ষেত্রে ইমাম আবুল হাসান 
আশআরী, ইমাম আবু মনসুর মাতুরিদি 
প্রমুখের সাধনার কথা তুলে ধরেন, 
“কুরআন সৃষ্টি' আব্বাসি যুগের এই 
ফেতনা মোকাবেলায় আহমদ ইবনে 
হাম্বল (রহ.) যে বিশাল ভূমিকা 
রেখেছেন তা আলোচনা করেন। ইমাম 
গাজালী ও মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী 
(রহ.)-এর ইসলাহী প্রচেষ্টার ওপর 
আলোকপাত করেন । কিতাবের দ্বিতীয় 
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জীবনের আলোচনা করেছেন। তৃতীয় 


থানভী (রহ.)-এর কিতাবাদি পড়ো 


খণ্ডে হিন্দুস্তানের সুফিয়ায়ে কেরামের 
কথা তুলে ধরেছেন। চতুর্থ খণ্ডে 
মুজাদ্দিদে আলফে সানী এবং পঞ্চম 


এতবড় মতপার্থক্য, কেউ পাকিস্তানের 
তবুও তাদের চিন্তার এক্য অটুট ছিল 


খণ্ডে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে 


সবার দৃষ্টি ছিল ইসলামের উন্নতি আর 


দেহলভী (রহ.)-এর আলোচনা 
করেছেন। পাঁচ খণ্ডের এই কিতাবে 
আলী মিয়া নদভী (রহ.) এ কথা 
বোঝাতে চেয়েছেন যে, দাওয়াতি 
কাজের এই ধারা কোনো যুগেই বন্ধ 
ছিল না। শিকলের দানার মতো প্রতি 
যুগেই তা অব্যাহত ছিল । হাদিসে নবী 


করীম (সা.) যে ভবিষ্যদ্বাণী 
করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে 
বাস্তবায়ন হয়েছে। 


চৌদ্দ শতকের শুরুর দিকে হজরত 
মাওলানা ইলয়াস (রহ.) যে কাজ শুরু 
করেন এটা নতুন কোনো কাজ না 
এটা ওই শিকলেই একটি দানা ছিল 
তবে সেই যুগের চাহিদার সঙ্গে 
সামঞ্জস্য ছিল তার এই আন্দোলন 
এজন্য ইলয়াস (রহ.) বলতেন, 
দাওয়াতের পদ্ধতি, বিষয়বস্তু এবং 
দাওয়াতের কর্মকৌশল পরিবর্তনশীল 
প্রয়োজনের কথ বিবেচনা করে কাজ 
করতে হবে। এজন্য একই যুগে নানা 
ধরনের সংস্কারমূলক কাজ আঞ্জাম 
দেওয়া হয়েছে। চৌদ্দ শতকে 
সংক্কারমূলক কাজ হজরত থানভী 
(রহ.)ও করেছেন, হজরত মাদানী 
(রহ.)ও করেছেন, হজরত ইলিয়াস 
(রহ.)ও করেছেন। তাদের কর্মক্ষেত্র 
ছিল পৃথক পৃথক কিন্ত তারা কেউ 
কারও কাজকে অস্বীকার করতেন না। 
মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) কখনও 
মাওলানা মাদানী বা মাওলানা থানভী 
(রহ.)-এর কোনো কাজকে অস্বীকার 
করতেন না। অথচ তাদের কর্মক্ষেত্র 
ভিন্ন, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন বরং 
কর্মক্ষেত্রে সুস্পষ্ট একটি বিভাজন 
ছিল। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী 
(রহ.) ছিলেন মুসলিম লীগের সমর্থক 
মাওলানা মাদানী (েহ.) ছিলেন 

₹গেসের সমর্থক। মওলানা ইলয়াস 


মুসলমানদের সংশোধনের দিকে । ওই 
সময় মাওলানা আশরাফ আলী থানভী 
ফিকরে ইসলামি ও ফিকহে ইসলামির 
মুজাদ্দিদ ছিলেন। এজন্য মাওলানা 
ইলিয়াস (রহ.) বলেছিলেন, তার 


অর্থ এই নয় যে, আগামীতে এটা করা 
যাবে না। এখন যে কেউ এই প্রশ্ন 
করতে পারে, আশরাফ আলী থানভী 
(রহ.)-এর কিতাবাদি তাবলিগের 
নেসাবে নেই কেন? শুধু ফাজায়েলে 
আমল আর মুনতাখাব হাদিসের 
আলোচনা কেন? এই দুটি কিতাব তো 
দীনের একটি ছোট অংশের পরিচয় 
বহন করে। 
মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) তাবলিগের 
প্রতিষ্ঠাতা । সুতরাং তার নির্দেশনা 
অনুযায়ীই এই কাজ বাস্তবায়ন হওয়া 
উচিত। কিন্তু এই উপমহাদেশে কোনো 
আন্দোলনই স্থায়ী রূপ লাভ করেনি 
একজন ব্যক্তিকে ঘিরে আন্দোলন শুরু 
হয়, তিনি নেই সেই আন্দোলনও 
নেই । হজরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী 
(রহ.)-এর আন্দোলন টিকেনি। শাহ 
ওয়ালীউল্লাহ (রহ.)-এর আন্দোলন, 
সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এ 
আন্দোলন সবগুলোর একই পরিণতি 
হয়েছে। ব্যক্তি, সংগঠন, প্রতিষ্ঠা 
কিছুই আর বাকি নেই। 
মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর 
আন্দোলন ভারতবর্ষের জন্য এতটাই 
প্রয়োজন ছিল যে, এই আন্দোলন না 
হলে গোটা ভারতবর্ষ ইসলামবিচ্যুত 
হয়ে যেত। বাদশা আকবরের যে 
ফেতনার মোকাবেলা মুজাদ্দিদে 
আলফে সানী (রেহ.) করেছেন এর 
কোনো দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
নেই। কিন্ত আজ তার স্মৃতিবিজড়িত 


৬ 


চে 
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গু 


(রহ.)ও ছিলেন মাওলানা মাদানী 


সেরহিন্দে গেলে দেখবেন সেখানে 


(রহ.)-এর দিকে । কিন্ত তা স্তেও 


বিদআতের আখড়া বসেছে। যে 


ইলিয়াস (রহ.) বলতেন, মাওলানা 
মার্চ'১৯ 


সেরহিন্দ ইসলামি আন্দোলনের 


কেন্দ্রভুমি ছিল সেই সেরহিন্দে এখন 
এর কোনো ছিটেফোৌঁটাও নজরে 
আসবে না। এটাই হলো আল্লাহর 
নেজাম। রাত শেষে দিন, এদিকের 
সূর্য অস্ত গিয়ে অপর দিকে উঠবে। 
আমার খুব আশঙ্কা হচ্ছে, তাবলিগের 
মতো একটি সম্ভাবনাময় কাজও সেই 
পরিণতির দিকেই যাচ্ছে কি-না 
দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আল্লাহ 


তাআলা 


তাবলিগ জামায়াতের দ্বারা কাজ 
নিয়েছেন। কিন্তু এখন এই ইদানীং 


কাজে বিভাজন ও বিভক্তির ধারা শুরু 
হয়ে গেছে। কিতাব ও সুন্নাহ এবং 
ওলামায়ে কেরাম এই কাজের 
প্রত্যাবর্তনস্থল থাকবে কি-না তা 
প্রশ্নের মুখে পড়েছে । এটা না থাকলে 
পরিণতি খুব ভয়াবহ হবে। এই 
তাবলিগ জামায়াত একটি ফেরকায় 
রূপান্তর হবে। গোমরাহির পথ খুলে 
যাবে। লোকদের মধ্যে বাড়াবাড়ি সৃষ্টি 
হবে, কষ্রপন্থা জন্ম নেবে। ব্যক্তিকেই 
দীন মনে করতে থাকবে । দীনকে 
কোনো বিশেষ স্থানের বরকত হিসেবে 
গণ্য করা শুরু হবে। সেখান থেকেই 
হবে ভুলের সূচনা । বাড়তে থাকবে 
বিভাজন। 

এজন্য আমার বিশেষ অনুরোধ হলো, 
এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আলেমদের 
ইলমি কথাবার্তা বেশি বেশি বলতে 
হবে। কিতাব ও সুন্লাহর আলোকে 
কথা বলতে হবে। এখানে কী হচ্ছে, 


ংলাদেশ, পাকিস্তান বা ভারত 
কোনোটাই দলিল নয়। দলিল হলো 
আল্লাহর কিতাব, রাসুল সা.-এর সুন্নত 
ও তরিকা । আর এই ইলম সংরক্ষণ 
হচ্ছে মাদরাসাগ্ডতলোতে । মাদরাসার 
প্রত্যেকেই “আলেমে রব্বানী' এটা 
হয়ত নয়, কিন্ত মনে রাখতে হবে 
“ওলামায়ে রব্বানী' সবসময় মাদরাসায় 
থাকেন এবং থাকবেন। কিতাব ও 
সুন্নাহর সংরক্ষণ সেই মাদরাসাতেই 
হচ্ছে। সঠিক ফতোয়া আসে সেখান 
থেকেই। এজন্য অন্য কোনো 
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মারকাজের এই অধিকার নেই যে, 
তারা ফতোয়া জারি করে দেবে । তারা 
যদি আলেমদের চেয়ে অগ্রসর হয়ে, 
দারুল ইফতাকে পাশ কাটিয়ে 
নিজেরাই ইজতেহাদ করা শুরু করে, 


করেননি । দীনের অবস্থান এর অনেক 
ওপরে । দীন তার গতিতেই চলবে 


সবধরনের কল্পনাবিলাস ঝেড়ে ফেলা 
উচিত। প্রত্যাবর্তন করা উচিত 


তাবলিগের কাজ যেখানেই আছে 


আল্লাহর কাছে, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে 


সেখানে যেমন দীন আছে তেমনি 


রাসুলের দিকে । ফিরে যাওয়া উচিত 


যেখানে নেই সেখানেও দীন আছে 


সেই নীতি ও বিধানের দিকে যার ওপর 


এই অনুমতি তাদেরকে কখনও দেওয়া 
হয়নি। 

আমাদেরকে সংযুক্ত থাকতে হবে 
বিগত চৌদ্দশ বছর ধরে চলা ওই 
মারকাজের সঙ্গে যেখানে অনেক 
মুজাদ্দিদ, সংশোধনকারী, দামী 
এসেছেন। এক এক সময় হাজার 
হাজার সংশোধনকারী সেখানে জড়ো 
হয়েছেন। ওলামায়ে কেরামের জীবনী 
পড়ে দেখুন, এক এক শতাব্দীতে 
হাজার হাজার বিজ্ঞ আলেম ছিলেন 
তাদের বরকতেই গোটা উম্মতের মধ্যে 
দীন এখনও সংরক্ষিত আছে। মরকৌো 
থেকে নিয়ে ইন্দোনেশিয়া কোটি কোটি 


সবখানেই দীনের ওপর কিছু না কিছু 
কাজ হচ্ছে। ভারতে কাশ্মির থেকে 
কেরালা পর্যন্ত সবখানেই কোনো না 
কোনোভাবে মুসলমান দীনের সঙ্গে 
যুক্ত আছে। এমনটা মনে করার 
কোনো কারণ নেই যে, সবাই তাবলিগ 
জামায়াতের দ্বারাই দীনের সঙ্গে যুক্ত। 
এটা নিছক ধারণা । যারা এই ধারণা 
পোষণ করেন তারা ভুলের মধ্যে 
আছেন । এই ভুল থেকে বেরিয়ে আসা 
ত। 

যে কেউ যেকোনো ভালো কাজ করুক 
1 স্বীকার করা উচিত। কিন্তু এই 
স্বীকার করার অর্থ এই নয় যে, 


৫ 


মানুষের মধ্যে যে দীন সংরক্ষিত তা 
চৌদ্দশ বছর ধরেই সংরক্ষিত আছে 


বাড়াবাড়ি করা, অন্যের ভালো 
কাজগ্তলোকে অস্বীকার করে বসা 


আর তা সেখানকার সংস্কারক, 


উসুল মেনে কাজ করলে সবই ঠিক 


সংশোধক ওলামায়ে কেরাম, ফকীহ, 
মুফতাদের দ্বারাই সংর ক্ষত । কোনে 


আছে। কোনো মারকাজে উসুল না 
মানলে দ্বিতীয় তৃতীয় মারকায হবে 


দল বা জামায়াত থাকুক আর না 
থাকুক দীন সংরক্ষিত থাকবে । দীনের 


এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো জায়গা বা 
ব্যক্তিকে মহান হিসেবে ধরা যাবে না 


সংরক্ষণের দায়িতু নিয়েছেন খোদ 
আল্লাহ রাবুল আলামিন। এর জন্য 
আল্লাহ এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন 
যে, প্রতিটি দেশেই আল্লাহর কিতাবের 
হাফেজ, ব্যাখ্যাকারক, হাদিসের 
ধারক, ফিকাহর গবেষক সৃষ্টি করে 
দিয়েছেন। ইন শা আল্লাহ তারা 
সবসময়ই থাকবেন। 

এজন্য এই মাপকাঠি সামনে নিয়ে কথা 
বলতে হবে। কোনো বিষয়ে একটু 
গভীরভাবে ভাবলেই বেরিয়ে আসবে 
কোনটা হক আর কোনটা বাতিল, 
কোনটা ভুল আর কোনটা শুদ্ধ, ভালো 
কোনটা আর খারাপ কোনটা । সব 
বিষয় শুরা আর আমিরের মধ্যে গুলিয়ে 
ফেলা উচিত নয়। এটা শুধু শঙ্খলার 
জন্য করা হয়ে থাকে। কোনো 
পারস্পরিক ঝগড়া, গোষ্ঠীগত 
বিভেদকে দাওয়াতি কাজের সঙ্গে যুক্ত 
করা ঠিক হবে না। আল্লাহ তাআলা 
কোনো ঝগড়ার সঙ্গে যুক্ত 


মার্চ'১৯ 


প্রকৃত মহান একমাত্র আল্লাহ। তার 
পরে রাসুল, কুরআন, ঈমান, ইসলাম, 
তিন মসজিদ মসজিদে নববী, মসজিদে 
হারাম ও মসজিদে আকসাকে বিশেষ 
মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আর কারও 
বিশেষ মর্যাদা নেই। 

মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর 
যুগে সেরহিন্দের বিশেষ মর্যাদা ছিল। 
শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.)-এর যুগে 
ফুলাতের আর সাইয়েদ আহমদ শহীদ 
(রহ.)-এর যুগে ছিল তাকিয়া'্র 
মর্যাদা । কিন্ত তা আর নেই। আল্লাহর 
দীন কোনো মাটির সঙ্গে যুক্ত নয়। এর 
সঙ্গে কারও আত্মীয়তার কোনো 
সম্পর্ক নেই। যেখানে কাজ হবে 
সেখানেই দীন স্থানান্তর হবে । মারকাজ 


ওলামায়ে রব্বানী এক্যবদ্ধ। 


থাকতে হবে। ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর মতো বিজ্ঞজনের সঙ্গে তার 
ছাত্র আবু ইউসুফ (রহ.) দ্বিমত 
করেছেন। যেখানে তিনি এবং ইমাম 


দিয়েছেন। আমাদের ফিকহি 
কিতাবাদিতে এসব মতপার্থক্যের কথা 
আলোচনা করা হয়েছে। দ্বীনি ক্ষেত্রে 
এই স্বাধীনতা আছে। দীন কোনো 
ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত না, একমাত্র 
রাসুলুল্লাহ সা. ছাড়া । অথবা রাসুল সা. 
যেসব ব্যক্তিকে বিশেষ মর্ধাদা দান 
করেছেন যেমন আবু বকর, ওমর, 
ওসমান, আলী রোযি.), খোলাফায়ে 
রাশেদিন। 


ওপর তাদের প্রাধান্য । 
উম্মতকে বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে 
রক্ষা করা ওলামায়ে কেরামের ওপর 


ছিল সেরহিন্দ, ফুলাত, তাকিয়া, 


ফরজ। এজন্য তাদের উচিত এই 


এরপর মারকাজ হলো দিল্লির 
নিজামুদ্রীন। এখন কী হবে সেটা 
আল্লাহ জানেন। আল্লাহর যা মঞ্্রর 
তাই করবেন। এজন্য অন্তর থেকে 


৬. পালন করা। 

[মূল উর্দু লেখাটি মাওলানা সালমান 
হোসাইনী নদী দা. বা.-এর ফেসবুক 
পেইজ থেকে নেওয়া] 
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ইসলামের সাথে যুদ্ধবাজ শামীমা বেগমদের সম্পর্ক 


ড. এম আবদুচ্ছালাম আজাদী 


২০১৫ সালে ফেব্রুয়ারিতে হঠাৎ করে 
জানতে পারি শামীমা বেগম (১৫) মিস 


না থাকাই ছিলো তাদের সন্ত্রাসী 


হওয়ার বড় কারণ । 


হবে সরকারি সংস্থার মাধ্যমে 
আরো মনে রাখতে হবে, সকলের 


আবাসী (১৫) এবং খাদিজা সুলতানা 


আমার হাতে পড়াশোনা করা কিছু 


ওপরই ওই অবস্থায়ও যুদ্ধ করা 


(১৬) নামে লন্ডনের বেথনাল গ্রিন 


ছেলে একবার অনেকগুলো প্রশ্ন নিয়ে 


ফরয নয়। কাজেই যারা বিটেনে 


একাডেমির ৩ 


ছাত্রী সিরিয়ার 


আমার কাছে আসে। 


আরববসন্তে 


বসবাস করছো এবং এখানের 


আইএসের সাথে একসারিতে যুদ্ধ 


ইসলামপন্থিদের_ ইতিবাচক অবস্থান 


করার জন্য লন্ডন ছেড়েছে। 


তারা 


তুরস্কের ভেতর দিয়ে রাক্কার পথ ধরে 


সিরিয়ায় যেয়ে যুদ্ধে শরিক হয়। 


এরপরেই মুসলিম কমিউনিটিতে শুরু 


দেখা দেয়। 


মিসরে ইখওয়ান ও 


সালাফিদের সরকার বিরোধী হওয়া, 


জাতীয়তা নিয়ে কিংবা জনুসূত্রে এ 
দেশেরই নাগরিক হয়ে আছো, তারা 
এখানে যেতে পারবে না। 


তিউনিসিয়ার নাহদারও তেমন ভূমিকা 


.আরববসত্ত নামে যে গণজাগরণ 


রাখা, মরক্কোর ইখওয়ানেদের উত্থান- 


হয় মারাআক তোলপাড় । আইএসের 


পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করাকে এই ৩ মেয়ে 


ফরয মনে করেছিলো, এবং 


এসবই তখন ইসলামিস্টদের মনে 


ধারণা তৈরি করে 


যে 


তাদের 


মুসলিমদেশগুলোতে 


সাথে কীধে কীধ মিলিয়ে যুদ্ধ করা 
পুরুষের মতই নারীদের ও বের হওয়া 


ফরয মনে করত। 
আমি লন্ডনে বহুদিন থেকে 
ইসলামিক স্কুলে দীর্ঘদিন 


পড়িয়েছি। মানুষ মনে করে মাদরাসায় 


একটা 
ধরে 


পড়লে দীন সম্পর্কে বোঝার কারণে 


সবাই জিহাদিস্ট হয়, এবং 
সন্ত্রাসী কাজে অংশ গ্রহণ করে 


করা ইসলামি জিহাদের অংশ । 


সিরিয়ার ব্যাপারটা হয়ে যায় ভিন্ন 
এখানে সভিল ওয়ার শুরু হয়ে যায় 


জেঁকে থাকা 
জালিম সরকার উৎখাতে অংশ গ্রহণ 


এখন বিটেনের মুসলিমরা সিরিয়ায় 


আরববিশ্বে আমরা দেখেছি তা 
ছিলো সিভিল ওয়ার বা মুসলমানের 
সাথে মুসলমানের যুদ্ধ। সেই অর্থে 
সিরিয়ার যুদ্ধ আসলেই কনফিউজিং 
এবং এর ব্যাপ্তি ও সীমা খুব ই 
মারাত্বক ৷ এ নিয়েই আমি সিরিয়ায় 
কানা দাজ্জালের আবির্ভাব 
শিরোনামে একটা আর্টিকেল ও 
লিখি। এখানে আসাদকে উৎখাত 


গিয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারবে কিনা 


করতে তখনকার সউদি ও মিসরীয় 


এ প্রশ্ন তারা আমার কাছে করে । আমি 


এসব 


সরাসরি এর জবাবে “না” বলি এবং 


| কিন্ত 


আমি লন্ডনে প্রায় ৪টা মাদরাসার সাথে 
ঘনিষ্ঠ ছিলাম। এদের কোন ছাত্রই 


কয়েকটি বিষয় তাদের সামনে তুলে 


ধরি: 


১. ইসলামি জিহাদে সশস্ত্র যুদ্ধ কখনো 


আইএসের সাথে যোগ দিতে, 
জানা মতে, সিরিয়ায় যায়নি 


আমার 


লন্ডনে মাদানী গার্লস ও লতিফিয়া 


যোগ দেয়নি। অথচ অংশ 


গার্লস মাদরাসার কেউ এ সন্ত্রাসে 


গ্রহণ 


কিছু ওলামায়ে কেরাম জিহাদের 
ডাক দিলেও অনেক আলিম এটাকে 
মুসলিমদের ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ মনে 
করেন। আমিও আমার ছাত্রদের 
এইটাই বোঝাই। তাছাড়া আমি 


কোন বেসরকারি সংস্থা আহ্বান 
জানালে অংশ গ্রহণ করা যায় না 
কোন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ডাক 
দিলেই তবে অংশ গ্রহণ করা যায় 


তাদের এটাও বোঝাই যে, এ 


তবে প্রধান শর্ত হতে হবে মুসলিম 


করেছে বেথনাল গ্রিন একাডেমি নামে 


ভার্সেস অমুসলিমদের যুদ্ধ এবং তা 


একটা নাম করা সেক্যুলার ও সরকারি 


হতে হবে যে সরকার ডাক দিয়েছে 


তাদের যাওয়া বৈধ হবে না। 


.যে দেশের নাগরিক হিসেবে থাকা 


স্কুলের ছাত্রীরা । তারই দেশের মুসলিম । অন্য 
ব্রিটিশ মিডিয়া প্রথমে হতচকিত হয়ে দেশের মুসলিমদের ওপর ওই 
যায়। এসব মেয়েদের ঘর থেকে সরকারের ডাকে যাওয়া ফরয নয়। 
পালিয়ে সুদূর সিরিয়ায় যাওয়ার কারণ তবে সকল মুসলিম দেশের সরকার 
বোঝার চেষ্টা করে। তার সাথে প্রধানরা একযোগে জিহাদের ডাক 
আমরাও এই ব্যাপার গুলো তলিয়ে দিলে সেসব দেশের মুসলিমরা 


দেখার চেষ্টা করেছি। আমার কছে 


অংশ করলে করতে পারে । তাও 


মনে হয়েছে, দীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান 


মার্চ'১৯ 


যুদ্ধে যাওয়ার বাছাই কার্যক্রম হতে 


হবে, ওই দেশের সাধারণ আইন 
মেনে চলা নাগরিকদের জন্য 
বাধ্যতামূলক । কেবল ওই আইনের 
ক্ষেত্রে শারীয়া অপশন নেওয়া 
যাবে, যা মানতে গেলে মারাত্মক 
কুফরি হবে। ব্রিটেনের আইন ও 
আমাদের বাংলাদেশের আইন 
একই । এ আইনে একজন মুসলিম 
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সে সময় মিডিয়ার কল্যাণে যৌন জিহাদ নামে একটা কথা শুনতাম । 


অর্থাৎ কিছু কিছু মেয়েরা জিহাদ করা যোদ্ধাদের স্ত্রী হয়ে তাদের 
র সাথী হতে সিরিয়াতে যায় । এসব শুনে বিশ্বাস হতো 


না। কিন্ত বেখনাল থিনের শামীমার কথায় ও তার দেওয়া তথো সেই 


কথাই প্রমাণিত হচ্ছে । যোদ্ধাদের যৌনতা সাপ্লাই দেওয়ার জন্য 
মেয়েরা জিহাদে যাবে, এটা ইসলামি ইতিহাসে ঘটেনি কখনও । 


এরই আলোকে বলা যায় যেসব 


জীবন যাপন করতে পারে । কাজেই 


মেয়েরা পালিয়ে গেছে তাদের সাথে 


এ দেশের কোন আইন ভাঙা কোন 
নাগরিকের উচিৎ হবে না। সরকার 
যেহেতু তার নাগরিকদের সিরিয়ায় 
যুদ্ধ করতে যেতে দিচ্ছে না, সেহেতু 
এখানে আইন ভাঙা যাবে না 
আমার এ ব্যাখ্যায় তারা বেশ খুশি হয় 
এবং তাদের উগ্ৰপন্থি বন্ধুদের 
বোঝানোর মত দলীল হাতে পায় 
এরপরে এ মেয়েগুলো ঘর থেকে 
বাবা-মাকে না জানিয়ে পালিয়ে তুরস্ক 
হয়ে সিরিয়ায় যুদ্ধ করতে যাওয়ার পর 
আমার কাছে এদের ব্যাপারে প্রশ্ন 
আসে । আমি এর জবাব নেতিবাচকই 
দেই। আমার কাছে তখন দুইটা 
মারাত্বক বিষয় সামনে আসে: 

১. এসব মেয়েদের ইসলামি জ্ঞানে হয় 
জিরো, নতুবা খুবই কম। তারা 
এখনো এসএসসিও পাশ করেনি, 
এ ধরসের টিনএইজের কোন মেয়ে 
একা একা ঘর হতে দূরে কোথাও 
মাহরাম ছাড়া বের হতে পারে না 
মা-বাবা, ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন 
কেউ জানবে না, অথচ এ বয়সের 
একটা মেয়ে জিহাদের জন্য বের 
হবে এটা ইসলামের মৌলিক আইন 
বিরোধী । 

২. ইসলামি যুদ্ধে মেয়েদের অংশগ্রহণ 
ছিলো রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতির সাথে 
শর্তযুক্ত এবং যুদ্ধের ময়দানে 
তাদের ক্ষেত্র ছিলো একেবারেই 
সীমিত। যেমন- সেনাবাহিনীর 
পানি সরবরাহ, চিকিৎসাসেবা, খাদ্য 
সরবরাহ ইত্যাদি । হাতে অস্ত্র নিয়ে 
যুদ্ধ করা মহিলাদের নাম ইতিহাস 
হাতড়ে মাত্র কয়েকজনের মেলে, 
তাও তারা ছিলেন মাহরামের 
সাথে। 


ইসলামি শরীয়ার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক 
নেই। এর বিভ্রান্ত। সে সময় মিডিয়ার 
কল্যাণে যৌন জিহাদ নামে একটা কথা 
শুনতাম। অর্থাৎ কিছু কিছু মেয়েরা 
যৌনজীবনের সাথী হতে সিরিয়াতে 
যায়। এসব শুনে বিশ্বাস হতো না 
কিন্ত বেথনাল গ্রিনের শামীমার কথায় 
ও তার দেওয়া তথ্যে সেই কথাই 
প্রমাণিত হচ্ছে। যোদ্ধাদের যৌনতা 
সাপ্লাই দেওয়ার জন্য মেয়েরা জিহাদে 
যাবে, এটা ইসলামি ইতিহাসে ঘটেনি 
কখনও । 

এ মেয়ে টাইমস পরত্রিকাকে দেওয়া 
এক সাক্ষাৎকারে বলেছে, সে সিরিয়ায় 
গিয়ে দু'সপ্তাহ আইএস সেনাদের সাথে 
থাকে । পরে হল্যান্ডের এক নওমুসলিম 
জিহাদিস্টের সাথে তার বিয়ে হয়। 
প্রথম দুইটা সন্তান মারা যায়। এখন 
সে সন্তানসম্ভবা । চাচ্ছে তার সন্তানকে 
জিহাদের চেয়ে প্রাধান্য দিতে । ফিরে 
আসতে চায় স্বভূমি বিটেনে। সে নাকি 
বলেছে, আইএসের সাথে যুদ্ধ করতে 
যাওয়ায় সে এখনো অনুশোচনা করে 
না। এমনকি রাস্তার ডাস্টবিনে ফেলে 
দেওয়া মুসলিমদের কাটা মাথা দেখেও 
তার খারাপ লাগেনি। তবে সে মনে 
করে, খিলাফত কায়েমের চিন্তা শেষ 
এখন সর্বত্রই করাপশান এবং অপরাধ 
প্রবণতা । কাজেই সিরিয়াতে সে আর 
থাকতে চায় না। 
তার এ সরল স্বীকারোক্তি আমার 
ধারণা ও অবস্থানকে পাকাপোক্ত 
করেছে । আমার কাছে মনে হয়েছে, 
এরা আসলে দাবার ঘুটি। এদেরকে 
ব্যবহার করেছে সংঘবদ্ধ কোন 


আন্তর্জাতিক গ্রুপ। যারা এক টিলে 
অনেকগুলো পাখি মারতে চেয়েছে। 
সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে 


মুসলিমদের ব্যাপারে ব্রিটেনে 
নেতিবাচক ধারণা । 


লেখক: লন্ডনগ্রবাসী, ইসলামিক স্কলার ও 
শিক্ষাবিদ 


বন্ধু 

আবদুল আজিজ 
বন্ধু তুমি চলে যাবে 
একদিন আমায় ছেড়ে, 
আমার অবুঝ মনটা তুমি 
নিয়ে গেলে কেড়ে । 


তোমার স্মৃতি রয়ে যাবে 
আমার মনে প্রাণে, 
অফুরন্ত ভালবাসা 

বন্ধু তোমার সনে । 
স্মৃতি টুকু রেখো বন্ধু 
তুমি যত্র করে, 
ভালবাসা রইলো আমার 
বন্ধু তোমার তরে। 


ভদ্র মেয়ে 
আরিফুল ইসলাম সাকিব 
সবার আদেশ-নিষেধ শুনে 
অসতকাজে যায় না, 
পড়ালেখার সময়ে সে 
করে না সেবায়না। 
সত্যকথা বলে সদা 
সঠিক পথে চলে, 
মিলেমিশে থাকে সে তো 
মিথ্যা সে না বলে। 
নামায-কালাম রোজা করে 
পর্দা করে চলে, 
সু-আচরণ সবার সাথে 
তাকেই ভদ্র বলে। 
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কাদিয়ানিরা নিজেদেরকে মুসলিম 


|॥| 


অমুসলিম ঘোষণা 
করতে হবে 


মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি আরো 


হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকলেও সারা 
বিশ্বের ওলামায়ে কেরাম একমত যে, 


বলেন, “আল্লাহ আমার সম্মন্ধে 


ইংরেজরা দেখল যে, যদিও হিন্দু 
মুসলিম সবাই তাদের বিরুদ্ধে 


বলেছেন, আমি তোমাকে রাসুলরূপে 


কাদিয়ানিরা কাফির । তারা গোলাম 
আহমদ কাদিয়ানিকে নবী হিসেবে 
মানে। মির্জা গোলাম আহমদ 
কাদিয়ানি নিজেকে কখনো, কখনো 
মাওউদ, আবার কখনো মাহদী ইত্যাদি 
দাবি করেছেন। তিনি বলেন “আমি যা 
কিছু আল্লাহর অহী থেকে প্রাপ্ত হই, 
খোদার কসম, তাকে সব রকম ত্রুটি 
থেকে পবিত্র মনে করি। কুরআনের 
ন্যায় আমার অহী ক্রটিমুক্ত। এটা 
আমার ঈমান ও বিশ্বাস। খোদার 
কসম, রা আল্লাহ পাকের মুখ 
নিঃসৃত বাণী। 

টিপু 
তিনি আরো বলেন, 'এই উম্মতের 
মধ্যে নবী নাম পাওয়ার জন্য 
আমাকেই নিদিষ্ট করা হয়েছে। 
(হাক্কীকতুল অহী, মির্জা গোলাম আহমদ 
কাদিয়ানি, পৃ. ৩৯১) 

কাদিয়ানি গ্রফের লাহোরী নেতা 
মুহাম্মদ আলী লিখেছেন: আমরা যে 


প্রেরন করলাম ।” €হাকিকাতুল অহী, মির্জা রয়েছে 


গোলাম আহমদ কাদিয়ানি, পৃ. ১০১) 
“আমার ওপর আল্লাহর কালাম নাযিল 
হয়েছে, যা লেখা হলে বিশ পারার 


চেয়ে কম হবে না।” হাকিকাতুল অহী, 
মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি, পৃ. ৩৯০) 


এছাড়াও তিনি আহলে বাইত ও 
সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কেও খারাপ 
মন্তব্য করেন। গোলাম আহমদ 
কাদিয়ানি তার সাথীদেরকে সাহবি 
নামে এবং তার স্ত্রীকে উম্মুল মুমেনিন 
হিসেবে উল্লেখ করেন। তারপরে তার 
স্থলাভিসিক্তদেরকে খলিফা নামে 
অভিহিত করেন। তিনি নবুওয়াত 
দাবিসহ আরো অনেক কিছুই দাবি 
করেছেন। যেমন কখনো বলেছেন 
তিনি শ্রী কৃষ্ণ, আবার কখনো তিনি 
ইসা আঃ, আবার কখনো আল্লাহর 
পুত্র, আবার কখনো স্বয়ং আল্লাহ 
নাউজুবিল্লাহ । তার এইসব কর্মকান্ড 
শুধু ইসলামবিরোধী তাই নয় বরং 
ইসলামকে ধ্বংস 


আন্দোলন করছে, কিন্তু এর নেতৃতে 
মুসলমানরা । মুসলমানরা 
বিজাতীয় শাসন মানতে নারাজ 
ওলামায়ে কেরাম ফতোয়া দিয়েছেন 
হিন্দুস্থান দারুল হারব হয়ে গেছে 
এখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ 


ফরজ। তখন মুসলমানদেরকে 
বিভক্তির মাধ্যমে আন্দোলন দুর্বল করা 


এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ 
হারাম বলে প্রচার চালানোর জন্যই 
মূলত গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে 
ইংরেজরা তৈরি করেছে । তিনি তার 
ওপর অর্পিত দায়িত্ব ভালোভাবেই 
পালন করেছেন এবং বার বার 
বলেছেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ 
করা হারাম। তার পিতাও ছিলেন 
ইংরেজদের সেবাদাস। মির্জা গোলাম 
ওয়ালেদ সাহেবের জীবনী হতে এসব 
খেদমত কিছুতেই পৃথক করা যায় না, 
যা তিনি আন্তরিকতার সাথে এই 
সরকারের কল্যাণে হয 


ব্যক্তিত্বের হাতে হাত মিলিয়েছি [মির্জা করার জন্য ইংরেজদের গভীর দিয়েছিলেন। তিনি নিজ মর্যাদা 
গোলাম আহমদ কাদিয়ানি) তিনি ষড়যন্ত্রের একটি অংশ । সামর্থ্য য়ী সর্বদা ্টশ 
সত্যবাদী ছিলেন এবং আল্লাহর ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের সরকারের সেবাকার্ষে নিয়োজিত 


মনোনীত পবিত্র রাসুল ছিলেন।' 
(কাদিয়ানি ধর্মমত, পৃ. ১০৩-১০৪) 


মার্চ'১৯ 


মুসলমান ও হিন্দুরা যখন বার বার 


ছিলেন। সরকারের বিভিন্ন অবস্থা ও 


আন্দোলন ও বিদ্রোহ করছিল তখন 


প্রয়োজনের সময় তিনি এমন সততা ও 
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আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন যে, যতক্ষন 


একমত । ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 


গ্রহণ করে। এতে সাধারণ মানুষ 


কেউ কারো খাঁটি ও আন্তরিক হিতৈষী 


বলেন, যদি কেউ নিজেকে নবী বলে 


ধোকা খায় । 


না হয়, ততক্ষন তেমন আনুগত্য 
প্রদর্শন করতে পারে না।' (মাসনাফা, 
মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি, পৃ. ১) 
আরও বলেন, “জিহাদ নিিিবরণ ও 
ইংরেজ সরকারের আনুগত্য সম্পর্কে 
আমি এত বেশি পুস্তক রচনা করেছি ও 
বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি যে, সেসব 
একত্রিত করলে প্গশটি আলমারী 
ভর্তি হতে পারে।' (তিরিয়াকুল কুলুব, 
গোলাম আহমদ কাদিয়ানি, পৃ. ২৭) 

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি যেমন 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিপক্ষে 
ইংরেজদের পক্ষে সর্বাত্মক চেষ্টা 
করেছেন তেমনি মুসলমানদের মধ্যে 
জিহাদি জজবা খতম করে দেওয়ার 
জন্য নিজেকে নবী দাবি করেছেন এবং 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হারাম 
বলে ঘোষণা দিয়েছেন। 

আল্লাহ তালা প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-কেই শেষ নবী হিসেবে প্রেরণ 
করেছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র 
কুরআন মজিদে বলেন, 
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“মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের কোন 
ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর 
রাসুল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব 
বিষয়ে জ্ঞাত । (সুরা আল-আহ্যাব: ৪০) 
নবী করীম (সা.) বলেছেন, 
এব ২ এ 0৪9 
“আমি শেষ নবী । আমার পরে কোনো 
নবী নেই।” 
আল্লাহ তাআলা প্রিয় রাসুল হযরত 
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সো.)-কেই 
আখেরি নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন 
ইহা মুসলমানদের আকিদা । যা 
উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা 
স্পষ্টভাবেই বলেছেন। আল্লাহ 
তাআলার এই ঘোষণার সাথে যারা 


দাবি করে তাহলে সে নিঃসন্দেহে 
কাফির। তাকে এবং তার 
অনুসারীদেরকে যারা কাফির মনে 


বিশ্বের প্রায় সবগুলো মুসলিম দেশে 


করবে না তারাও কাফির । বাংলাদেশে তাদেরকে এখনো কাফির 
এখন কথা হল কাদিয়ানিরা কাফির ঘোষণা না করার কারণে তারা 
বুঝলাম, তাই বলে তাদেরকে বাংলাদেশকেই বেছে নিয়েছে তাদের 


সরকারিভাবে কাফির ঘোষণা করতে 


অপকর্ম পরিচালনা করার জন্য। 


হবে কেন? এবং তাদের ইজতেমা বন্ধ 


আবার দেশি-বিদেশি কিছু 


করার জন্য হক্কানি ওলামায়ে কেরাম 


ইসলামবিদ্ধেষী প্রভাবশালী কুচক্রি 


আন্দোলন করবেন কেন? তাদের কি 
সম্মেলন করার অধিকার নেই? 


মহল এই কাদিয়ানিদের পক্ষে নির্লজ্জ 
ওকালতি করে। 


হ্যা, আছে। তবে তার আগে 


হক্কানি ওলামায়ে কেরাম বহু দিন ধরে 


তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে 
হবে। তারাও সংখ্যালঘু হিসেবে 
নাগরিক অধিকার পাবে । মহোৎসব, 
মহামিলন বা সম্মেলন করতে পারবে। 


কাদিয়ানিদেরকে সরকারিভাবে 
অমুসলিম ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে 
আসছেন। এই দাবিতে সব 
মুসলমানদের এক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন 


সরকার তাদের নিরাপত্তা দেবে। 


করা প্রয়োজন। কওমি, আলিয়া, 


আমরাও তাদের নিরাপত্তা দেব। তার 
আগে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা 
করতে হবে 
কারণ তারা অমুসলিম হয়েও 
নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে দাবি 
করলে সাধারণ মুসলমানগণ প্রতারিত 
হয়। ধোকা খায়। তারা অমুসলিম 
হয়েও মুসলমান হিসেবে নিজেদেরকে 
প্রকাশ করলে সাধারণ মুসলমানগণ 
তাদেরকে মুসলমান মনে করে বাজার 
থেকে তাদের জবেহকৃত গরু-ছাগলের 
গোস্ত কিনে খেতে পারে। যা 
নাজায়িয। তাদের সাথে বিয়ে-শাদির 
বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এটাও না 
জায়ি। তাদের দ্বারা সাধারণ 
মুসলমানগণ জাহান্নামের পথে চলে 
যেতে পারে । তারা মুসলিম পরিচয়ে 
হজে যেতে পারছে। অথচ কাফিরদের 
জন্য সেখানে প্রবেশ নিষেধ । এ রকম 
সরকারিভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা 
অত্যন্ত জরুরি । এবং তাদের ইসলামি 


একমত হবে না অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে 


পরিভাষা ব্যবহারের ওপরও নিষেধাজ্ঞা 


আবদুল্লাহ (সা.)-কে যারা আখেরি নবী 


জারি করা প্রয়োজন । তা না হলে তারা 


হিসেবে মানবে না তারা কাফির । সারা 
দুনিয়ার মুসলমানগণ এই বিষয়ে 
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অমুসলিম হয়েও ইসলামি পরিভাষা 
ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতারণার সুযোগ 


বেরেলভি, জামায়াতে ইসলামি আহলে 
হাদিসসহ সবাইকে এই আন্দোলনে 
শরিক হওয়া জরুরি । 


পাশের বাড়ি 

জসিম উদ্দীন মিসবাহ 
ওই যে দেখ অবুঝ শিশুর 
কি যে করুণ কান্না। 


__লল্্তু। আত্তার্তহীদ ১৪ 
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পাপ ও অপরাধ নিয়ে সেক্যুলার ও ইসলামি 
দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা 


মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক 


[পাপ ও অপরাধের পার্থক্য এসঙ্গে একটা ফেইসবুক নোটের ওপর এটি একটি ঘরোয়া আলোচনা । পাপ ও 


অপরাধ, এ দুটো আলাদা ব্যাপার । পাপের বিচার করবেন ষ্টা। আর অপরাধের বিচার করবে মানুষ তথা 


মানুষের সংশ্লিষ্ট নানাবিধ এরতিষ্ঠান। এই আলোচনাতে দেখানো হয়েছে, এটি হচ্ছে সেক্যুলার প্যারাডাইম উদ্ভূত 
ধারণা । ইসলামি প্যারাডাইমে পাপ ও অপরাধ স্বরপত অভিন্ন । সব অপরাধই পাপ। সব পাপই অপরাধ । তবে 
ইহকাল ও পরকালের ভাগাভাগি এবং কর্মসম্পাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তা হিসেবে মানুষ ও খোদার জুরিসডিকশান, 
এরিয়াগত স্বাতন্ত্য ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সম্পকে কারণে মানুষ কেবলমাত্র অপরাধের বিষয়েই কনসার্ন হয়, হতে 


পারে এবং হওয়া উচিত |] 


পূর্বে একাশের পর 
তাহলে মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় 
দায়দায়িত পালন করতে পারবে, রাষ্ট্র 
এ ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করবে 
না। রাষ্ট্র যদি তাদের কোনো 
ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ না করে, তাহলে 
ইসলামটা সেখানে থাকবে কেন? এটি 
অহেতুক একটি লেজুড়ের মতো হয়ে 
পড়বে না? এটা একটা রিডানডেন্সি 
হলো না? যে জিনিসটা ছাড়াই আপনার 
সবকিছু চলে, সে জিনিসটা থাকার 


দরকারটা কি? তাই না? 
তারমানে আমরা ইসলামিক 
প্যারাডাইম থেকে শিফট করে 


সেক্যুলার প্যারাডাইমে চলে আসলাম । 
অথচ প্রথমে আমরা স্বীকার করে 
নিয়েছিলাম, ইসলামিক প্যারাডাইম ও 
সেক্যুলার প্যারাডাইম আলাদা দুটি 
বিষয়। তাহলে প্রাটীনকালে বা 
মধ্যযুগে মুসলিম চিন্তাবিদ, ফকীহ ও 
মুসলিম দার্শনিকরা ইসলামি রাষ্ট্রের যে 
চিত্র, চরিত্র, প্রকল্প তৈরি করেছেন, সে 
অনুযায়ী কিন্তু রাষ্ট্র মানুষকে 
আধ্যাত্সিকভাবেও নিয়ন্ত্রণ করবে, 
উদ্বুদ্ধ করবে । তবে সব বিষয়ে রাষ্ট্র 
তার নিজস্ব আইন নিয়ে হাজির হবে না 
এবং রাষ্ট্রের আইনও কিন্তু এক রকম 
নয়। যেমন- যে কোনো অপরাধের 
ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদানের বিভিন্ন মাত্রা 
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আইনে দেওয়া থাকে । সে অনুযায়ী 
একজন বিচারক সর্বোচ্চ শাস্তিও দিতে 
পারেন, আবার সর্বনিয় শাস্তিও দিতে 
পারেন। 

তাহলে নৈতিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে 
সেক্যুলার রাষ্ট্র কী করবে? রাষ্ট্র 
সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে না। যে 


বিষয়গুলো মোর পারসোনাল, মোর 
মোরাল, সেগুলো হবে লেস লিগ্যাল, 
লেস লেজিসলেটিভ। এর আইনগত 
দিকটা যথাসম্ভব কম হবে । নৈতিকতা 
যেখানে বাড়বে, আইনগত ব্যাপার 
সেখানে কমবে । আর আইনগত বিষয় 
যেখানে যত বেশি বাড়তি হবে, 
নৈতিকতার অবকাশ সেখানে তত 
কমতে থাকবে । আইন যত শক্ত হবে, 
স্বাধীনতা তত সীমিত হবে। আর 
স্বাধীনতা বা বিকল্প বেছে নেয়ার 
ব্যাপার যত বেশি হবে, আইনটা তত 
ফ্রেক্সিবল হবে। এবং টোটালি ফ্রি 
একটা সিচুয়েশনে কিন্তু কোনো আইন 
থাকবে না। আর যেখানে আইন 
প্রয়োগযোগ্য সেখানে আইনের কোনো 
অন্যথা বা আদার অপশন হতে পারে 
না। আইনের প্রয়োগযোগ্যতা যেখানে 


বলবাৎ সেখানে আইন ছাড়া অন্য 
কোনো প্রসঙ্গ থাকবে না। 21767 
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এটিই হলো আইনের অভিন্ন ভাষা । 
তাহলে মানুষের পাপ কাজ নিয়ে যখন 
ইসলামি রাষ্ট্র কনসার্ন হবে, তখন 
এসব বিষয়কে সে ধরনের ব্যাপার 
মনে করা হবে না, যেগুলোর জন্য 
শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। যেমন- 
ব্যভিচার বা জিনার নির্ধারিত শাস্তি 
আছে। চুরির একটা শাস্তি আছে। 
এখন কেউ চুরি করলো, কিন্তু ধরা 
পড়লো না, তখন কী হবে? রাষ্ট্র কাকে 
শাস্তি দেবে? 

শ্রোতা: কাউকে দেবে না। 

আমি: কাউকে দেবে না। তাই তো? 
কিন্তু অপরাধ তো সংঘটিত হয়েছে। 
সে ব্যাপারে রাষ্ট্র কী ব্যবস্থা করছে? 
কোনো ব্যবস্থা করেনি। আসলে করতে 
হলো। হত্যাকারীকে খুঁজে পাওয়া 
যায়নি। তাহলে কাকে শাস্তি দেবে? 
দেবে না। তাই না? কেন দেবে না? 
কারণ রাষ্ট্র দিতে পারছে না। তাহলে 
একটি অপরাধ হয়েছে, কিন্ত 
অপরাধটিকে রাষ্ট্র ট্রেস করতে 
পারেনি 
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তেমনি পাপের বিষয়গুলোও, যেগুলো 
ট্রেস করতে পারে না। হত্যা করাও 
একটা পাপ, মিথ্যা কথা বলাও একটি 
পাপ। এখন কিছু মিথ্যা কথা আছে, 
যেগুলো বললে চুক্তিভঙ্গ হয়। রাষ্ট্র 


মুসলমানদের নয়, তবে মুসলমান 
সংখ্যাগরিষ্ঠের রাষ্ট্র। তাহলেও সেটি 


আচ্ছা, আমরা যদি নারীদের 
পোশাকের ক্ষেত্রে আসি, তাহলে 


এক ধরনের ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হবে। 


আলোচনাটা আরো একটু সুন্দরভাবে 


আর আমরা যদি মনে করি, ইসলামি 
রাষ্ট্র শুধু মুসলমানদের রাষ্ট্র নয়, 


করতে পারবো । নারীদের পোশাকের 
ক্ষেত্রে ঘরের বাইরে এক ধরনের 


মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রও নয়। বরং 


সেগুলো ধরে থাকে । আবার কিছু 
মিথ্যা আছে, যেগুলো বলার মাধ্যমে 


ইসলামি রাষ্ট্র হলো এমন রাষ্ট্র, যেখানে 


পারিবারিক পরিবেশে আরেক ধরনের 


রান্ত্র সংক্রান্ত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির 


চুক্তি ভগ হয় না, বা হলেও রাষ্ট্র তা 
ধরতে পারলো না, কিংবা, আমি যে 
মিথ্যা বলেছি, তা প্রমাণ করা গেলো 
না, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র কিন্ত ধরলো না। 
তাহলে মানুষের ভালো-মন্দ, পাপ- 


প্রতিফলন ঘটে । তাহলে এটি প্রথম 


রিকোয়ারমেন্ট। আবার যেখানে 


না। ধর্মীয় রাষ্ট্র যদি না হয়, তাহলে 


ধর্মীয় বনাম ধর্মনিরপেক্ষ, এহেন 


ইসলামি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি সে 


বাইনারির হিসেবে এটি এক ধরনের 


পুণ্য ইতাদি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতা আছে। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে পাপগুলোকে 


ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রই হবে । 
এ জন্য এই কথাটা খুব প্রাসঙ্গিক, 
ইসলামি রাষ্ট্রের কিন্ত একক কোনো 


রাষ্ট্র আইডেন্টিফাই করতে পারে না, 


মডেল নেই, যেটি ফলো করলে তা 


সেগুলোকে আমরা পাপ বলছি; আর 
যে পাপগুলোকে চিহ্িত করতে পারে, 


ইসলামি রাষ্ট্র হবে। কথাটা সহজে 
বোঝানোর জন্য পোশাকের কথা বলা 


সেগুলোকে অপরাধ বলছি। তাহলে 

আদতে পাপ ও অপরাধের এই 

বাইনারিটা আর থাকে না। 
প্যারাডাইমে 


যেতে পারে। নারীদের পোশাক বা 
পুরুষদের পোশাক, যে ধরনেরই হোক 
না কেন, পোশাকের মৌলিক উদ্দেশ্য 
পূরণ হলেই হলো। তাহলে একজন 


শ্রোতা: সেক্যুলার 

যেমনটা বলা হয়, ধর্মটা হলো 
ব্যক্তিগত, আর রাষ্ট্রটা হলো সবার 
তাহলে ইসলামি প্যারাডাইমে ফাইনালি 
ব্যাপারটা কী রকম দীড়ালো? 
আমি: ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যাপারে যদি 


পুরুষ হিসেবে আমি যদি শুধু একটা 
ঘি-কোয়ার্টার পরে থাকতাম, তাহলেই 
বোধহয় ভালো হতো । নাকি? 

শ্রোতা: না। 

আমি: কেন নয়? 


আমরা চিন্তা করি এটি হলো 


শ্রোতা: ওটা ইনডিসেন্ট। 


মুসলমানদের রাষ্ট্রী। ইসলাম 


আমি: কিন্তু ওটা তো রিকোয়ারমেন্ট 


অনুসারীরাই সেখানে মুলত নাগরিক 


পূরণ করছে। 


বাকিরা হলো তাদের জিম্মি বা আশ্রিত, 


শ্রোতা: তা সন্ভেও সেটা ইনফরমাল। 


তারা আসলে সমান নাগরিক অধিকার 


আমি: ফরমাল রিকোয়ারমেন্ট তো 


প্রাপ্ত নয়। ইসলামি রাষ্ট্রকে যদি আমরা 
এভাবে চিন্তা করি, তাহলে সেখানে ধর্ম 
আর ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে থাকছে 


শ্রোতা: মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- 
এর সময় কি এমন ছিলো? 
আমি: না। আমরা যদি মনে করি, 


সেটা ফিলাপ করছে। তাহলে সেটা 
ফরমাল হবে না কেন? 

শ্রোতা: কিন্ত সমাজ সেটি মেনে নিচ্ছে 
না। মানে, ওভাবে! 

আমি: সমাজের চিন্তাটা বাদ দেন, 
আমরা যদি আইডিয়েল চিন্তা করি 
একজন পুরুষ মানুষ যদি কোমর 
থেকে হাটু পর্যন্ত ঢেকে পোশাক পরে, 


ইসলামি রাষ্ট্রটা হলো মুসলমানদের 
রাষ্ট্র, তাহলে রাষ্ট্রের ধরন এক রকম 
হবে। আর যদি মনে করি, ইসলামি 
রাষ্ট্র হলো এমন রাষ্ট্র, যেটি শুধু 


মার্চ'১৯ 


আর বাদবাকি কোনো কিছু না পরে, 
তাহলে তো তার পোশাক পরার 
দায়িতু পালন হচ্ছে। আপনি এটাকে 
ইনফরমাল, ইনডিসেন্ট বলছেন কেন? 


রকম। ইসলামি রাষ্ট্র এমন কোনো 
সিঙ্গেল এন্টিটি নয় যে, এই এই 
নিয়মকানুনগুলো সর্বোচ্চভাবে বজায় 
থাকলে সেটা ইসলামি রাষ্ট্র হবে, 
অন্যথায় নয়। এ প্রসঙ্গে আমরা 
আরেকদিন বিস্তারিতি আলোচনা 
ক্রমধারার অপরিহার্ষতা নিয়ে । অর্থাৎ 
মহানবী (সা) মদীনায় হিজরত করার 
পর পরই যে রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন, 
সেখানে এমন অনেক নিয়মকানুন 
ছিলো না, যেগুলো পরে এসেছে। 
তৎসত্েও, সেটি কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্রই 


হলো সেটি, যেখানে ইসলামের রাষ্ট্রীয় 
মূলনীতিগুলো প্রতিফলিত হয়। এখন 
একটিমাত্র জিনিস নয় যে, এটি নিলাম, 
তাই ইসলামি রাষ্ট্র হয়ে গেলো, কিংবা 
এটি নিলাম না, তাই এটি সম্পূর্ণ বাদ 
গেলো । ইসলামের রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক 


নীতিমালাগুলো তো অনেক 
হায়ারার্কিকাল। হিজরতের পর 


মোহাম্মদ (সা) মদীনায় যে ১০ বছর 
বেঁচেছিলেন, সেই সময়টার কথা যদি 
বলি, প্রথম হিজরীর ইসলামি রাষ্ট্র, 
পঞ্চম হিজরীর ইসলামি রাষ্ট্র এবং 
দশম হিজরীর ইসলামি রাষ্ট্রের চেহারা 
কিন্ত এক নয় । তাই না? তাহলে কোন 
সময়কালটা আসলে ইসলামি রাষ্ট্র 
হবে? 
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এটি নিয়ে আমার একটি লেখা আছে, 
আপনি দেখেছেন হয়তোবা । আমি 
একটি স্কেল তৈরি করেছি। সেই 
স্কেলে আমি দেখিয়েছি, যেখানে 


হলো। তুরস্কে বলেছে না যে, তুমি 
মাথায় কাপড় দিতে পারবে না। কেন, 


রাষ্ট্র কন্ট্রিবিউট করবে না? নৈতিকতা 
গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র এক ধরনের 


কেউ রোদ থেকে বাচার জন্যও তো 
মাথায় কাপড় দিতে পারে। অথবা, 


মি মূল বিষয়গুলোকে ব্যক্তিগত 
পারিবারিক পর্যায়ে 
বাধাবিমধীনভাবে মানা যায়, এবং 


কেউ আল্লাহর ইবাদতের নিয়তে পর্দা 


মেকানিজম ফরম্যাট করবে না? 
কথার কথা, বাচ্চাদেরকে স্কুলে আমরা 
কেন শেখাই? স্বাধীনভাবে কোনো কিছু 


করেছে, কিন্তু কেউ তাকে জিজ্ঞেস 
করলে সে বলতে পারে যে, এটি 


সামাজিক বিষয়গুলোতে ইসলামের 


আমার পার্সোনাল লিবার্টি । এবং আই 


সবচেয়ে ভালো অপশনটা মানা না 


ফিল বেটার ইন দ্যাট। সেটা সে 


গেলেও লোয়েস্ট অপশন দিয়ে চলা 


শেখার যোগ্য নয় বলেই তো তারা 
বাচ্চা । এখন এই বাচ্চা বয়সে আমরা 
যদি তাদেরকে নীতি-নৈতিকতা ও 
মূল্যবোধের বিষয়গুলো না বলি, 


বলতেই পারে । এবং সেটি ইসলামের 


যায়; সেটিকে যদি আমরা সিভিল 
ডেমোক্রেটিক স্টেট ধরি, যে স্টেটট 
টলারেন্ট, ইনর্রুসিভ, ওইটাও_ এক 


দৃষ্টিতেও কোনো সমস্যা নয় । 
তাহলে যে নিয়মগুলো একজন 


তাহলে বড় হয়ে সে কিন্ত সেগুলো 
অর্জন করতে ব্যর্থ হবে । ফলে সমাজে 
সে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে না। সভ্য 


মুসলমান সমাজে পালন করতে 


ধরনের ইসলামি রাষ্ট্র। তবে এটি খুব 
লোয়ার লেভেলের ইসলামি রাষ্ট্র 


করে, কিন্তু আমার, জন্য এটি ডিসেন্ট 
হতো না। একইভাবে, ইসলামের 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুনগুলো 
যত ভালোভাবে পালন করা যাবে, 
এগুলো সমাজে যত ভালোভাবে 
প্রতিষ্ঠিত থাকবে, সেই রাষ্ট্রটা তত 
উন্নতমানের ইসলামি রাষ্ট্র । 

তাহলে ইসলামি রাষ্ট্র কিন্ত একটা 
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র । তবে এটি যে অর্থে 
ধর্মনিরপেক্ষ, প্রচলিত রাষ্ট্রপ্তলোর সাথে 
এর একটি পার্থক্য হলো, মুসলমানরা 
ওই রাষ্ট্রে নাগরিক হিসেবে বসবাসের 
মাধ্যমে সবকিছু করবে আল্লাহর 
নিয়তে এবং যথাসম্ভব আল্লাহর 
ইবাদতের ফরমেটে । যথাসম্ভব বললাম 
এই জন্য যে, মনে করেন, যাকাত 
আদায়কারী কোনো প্রতিষ্ঠান ওই রাষ্ট্রে 
নেই। একটি সিভিল ডেমোক্স্যাটিক 
স্টেটের কথাই ধরেন। একটি 
ইনক্লুসিভ রাষ্ট্র । মুসলমানরা সেখানে 
ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দেবে, রাষ্ট্র 
তাতে বাধা দিচ্ছে না। 

রাষ্ট্র যদি বলে, তুমি এভাবে হিসাব 
করে আড়াই শতাংশ কাউকে দিতে 
পারবে না, তাহলে তো এটি আর 
ইনক্লুসিভ, টলারেন্ট স্টেট হলো না। 
সেই তো এগেসিভ একটি রাষ্ট্রই 


মার্চ'১৯ 


পারছে, সেগুলো সে করলো। এবং 


নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে 
পারবে না। 


সবকিছুই সে ইবাদতের নিয়তে 


বাচ্চারা কি ধর্ম বুঝে, বিজ্ঞান বুঝে, বা 


করলো । সমাজে যেগুলো খুব একটা 
সে পার্সোনালি করলো, যথাসম্ভবভাবে 
তাহলে ইসলামি বিষয়গুলো 
ইসলাম ঠিক যেভাবে করতে বলেছে, 
ঠিক সেভাবে এগুলো মুসলমানরা যত 


মুসলমান থাকে এবং ইসলামের সকল 
নিয়মকে সে যদি স্বাধীনভাবে মানতে 
পারে, তাহলে সেটি ইসলামি রাষ্ট্র না 
হওয়ার কোনো কারণ নেই । আমাদের 
মধ্যে একটা ব্যাপক মিসকনসেপ্ট 
আছে। দেখেন, কথাগুলো শুনে 
আপনিও অবাক হয়ে যাচ্ছেন যে, 
কথাগুলো কত ধা ডিক্যাল! এবং 
আমার মতো লোক না বললে অন্যরা 
তো ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখাতো যে, 
কী কথা বলছে! 

আর একটি ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলমানরা 

যদি মেজরিটি হয়, তাহলে ডা 
সেখানে মুসলমানদের সমান নাগরিক 
অধিকার ভোগ করবে। রাষ্ট্র 
অমুসিলমদের ওপর ধর্মীয় কর্তৃত 
ফলাবে না। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির 
ধর্মীয় বা নৈতিক মান বজায় রাখার 
চেষ্টা করবে। তাহলে ধর্মীয় মানটাও 
কিন্তু এক ধরনের নৈতিক মান। 
নৈতিকতার জন্য রাষ্ট্র শাস্তি দেবে না। 
কিন্ত নৈতিকতা গড়ে তোলার জন্য কি 


অন্য কিছু? কিছুই বুঝে না। বিজ্ঞানের 
নিয়মগুলো ধর্মের নিয়মগ্ডলোর মতোই 
কি সে মুখস্ত করে না? সে কি এগুলো 
টেস্ট করে করে দেখেছে? কথার কথা 
আরকি । তো, তাকে যদি ধর্ম শিক্ষা না 
দেওয়া যায়, তাহলে বিজ্ঞান শিক্ষা 
কেন দেওয়া হবে? আপনি মনে 
অপকারী। এটা আপনার মনে করার 
বিষয়। আমি মনে করতে পারি, ধর্মটা 
উপকারী, একইসাথে বিজ্ঞানটাও 
উপকারী । ধর্মের পাশাপাশি বিজ্ঞানও 
থাকা উচিত, এটা আমি মনে করতে 
পারি। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মুসলমানরা 
মেজরিটি হলেও মাইনরিটিরা সমান 
অধিকার পাবে । ওই নাগরিকদেরকে 
নৈতিকভাবে গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র 
চেষ্টা করবে। কিন্তু আমাদের সমাজে 
মূল গণপ্তগোলটা পাকিয়েছে এখানে যে, 
আমরা মুসলামান বিবেচনা করি 
আদমশুমারির গণনা দেখে, যারা 
মুসলিম নাম ধারণ করে, কিছু ইসলামি 
সংস্কৃতিও পালন করে, তাই তারা 
মুসলমান । কিন্তু ইসলাম তো আসলে 
সেই ধরনের বিষয় নয়। তাহলে কি 
মুসলিম রাষ্ট্রে খিস্টানদের ব্যাপ্টিজম 
করার মতো! 

শ্রোতা: ব্যাপ্টিজম মানে? 

আমি: ব্যাপ্টিজম মানে হলো, একটু 
বড় হওয়ার পর একজন খিস্টানকে 
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গির্জায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তার 
মাথের চুল কামিয়ে দিয়ে মাথায় পবিভ্র 


সেটি মানবে না। তবে যারা সেটি 
মানবে, রাষ্ট্র তাদেরকে সেটি মানার 


জল ঢালা হয়। এ সময় মন্ত্রপাঠ করা 
হয়। এর ফলে এখন থেকে সে 


জন্য বাধ্য করবে । এখানে এসে দেখা 


পার্থক্য আছে। কিন্তু এইসব লেখার 
মধ্যে ওয়েস্টার্ন প্যারাডাইমের 
আলোকে যে রকম পার্থক্য তুলে ধরা 


যাচ্ছে, অপরাধ ও পাপের পার্থক্যটি 


খিস্টান হয়ে গেলো। এই হলো 
ব্যাপ্টিজম। 


আর থাকছে না। 


হয়েছে, ব্যাপারটা আসলে তেমন নয় । 
ইসলামের দৃষ্টিতে আদতে পাপ ও 


সমস্যা হলো, রাষ্ট্র কর্তৃক বাধ্য করার 


তো, মুসলমানদের মধ্যে তো এ 


অপরাধের মধ্যে কোনো মৌলিক 


অর্থকে আমরা ধরে নিচ্ছি, সৌদি 


পার্থক্য নেই । সকল ভালো হচ্ছে পুণ্য, 


ধরনের কোনো ব্যাপ্টিজম নেই। 


আরবের মতো সবাই নামাযের সময় 


তাহলে কি ইসলামি রাষ্ট্রের মধ্যে এমন 
একটি ব্যবস্থা থাকবে, যেখানে 
লোকজন ডির্লারেশন দেবে যে, হ্যা, 


লাঠি নিয়ে দীড়িয়ে থাকবে এবং 
পেটানো শুরু করবে । এই আর্টিকেলে 


আর সকল খারাপ হচ্ছে পাপ। সকল 
পাপই হচ্ছে অপরাধ, আর সকল 
অপরাধই হচ্ছে পাপ। তবে আমরা 
যখন পাপ বলি, তখন আমরা সেই 


আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম? আপনার 
কাছে কোনটা প-জিবল মনে হয়? 
এগুলোর প্রত্যেকটাকেই আপনার 
কাছে পিকিউলার বলে মনে হবে। 
জন্মগতভাবে মুসলমানদেরকে মুসলিম 


পুলিশিং, । আসলে ব্যাপারটা সে রকম 


ধরনের অপরাধকে বুঝিয়ে থাকি যেটির 


নয়। রাষ্ট্র যে আমাদেরকে বাধ্য করে, 


বিচার শুধু আল্লাহ করবেন। আর 


সেটি কীভাবে করে? রাষ্ট্র আমাদেরকে 


অপরাধ বলতে বুঝিয়ে থাকি, যার 


রাস্তার ডান পাশ দিয়ে যেতে বলে। 
আমরা তো বাম পাশ দিয়েও যাই। 


বিচার বান্দাহগণও করতে পারে বা 
করে বা করার কথা । কিন্ত ওয়েস্টার্ন 


হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হচ্ছে না 
বলে যদি মনে করেন, তাহলে 
খিস্টানদের মতো এক সময় কোথাও 


রাষ্ট্র আমাদেরকে ফুটপাথ দিয়ে হাটতে 


প্যারাডাইমে “পাপ' নামক অপরাধকে 


বলে। আমরা তো রাস্তার ওপর দিয়েও 


নিছকই ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসেবে 


হাঁটি। রাষ্ট্রের নিয়ম তো আমরা কতই 


গিয়ে সে একটা ডিক্লারেশন দেবে, 
হ্যা, এখন থেকে আমি মুসলমান, 
ইসলাম গ্রহণ করলাম । আপনি তাকে 
এই যুক্তিতে ধর্মীয় নৈতিকতা 


ভঙ্গ করছি। এখন কেউ বলতে পারে, 


বিবেচনা করা হয়। নামায, রোযা, 
হজ, যাকাত, বিয়েশাদি সবকিছু যদি 


বাংলাদেশের মতো যেখানে আইনের 
বাস্তবায়ন নেই, সেখানে হয়তো 


ব্যক্তিগত হয়, তাহলে ধর্মটাই থাকার 
দরকার কী? 


আপনি তা করতে পারছেন। কিন্ত 


শেখানোর জন্য বাধ্য করবেন, যেহেতু 
সে ইসলামের অনুসারী। সে যদি 
কেন সে ইসলামের অনুসরণ করবে 


বাকি জায়গায় গেলে খবর আছে। 

আসলে কোথাও কিন্তু রাষ্ট্র মানুষকে 
সর্বাংশে নিয়ন্ত্রণ করে না, করতে 
পারেও না, বা করতে চায়ও না। রাষ্ট্র 


না? কিন্তু সে কখন থেকে ইসলামের 


যখন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, 


অনুসারী হলো? কখন সে বললো যে, 


তখন কিন্তু রাষ্ট্র বিচারকদেরকে বা 


হ্যা, না এখন থেকে ইসলামের 


যারা আইন প্রয়োগ করবে, তাদেরকে 
একাধিক অপশন দিয়ে রাখে। 


তাহলে, ত চর ঘোষণা দেওয়া যদি 
গ্রহণযোগ্য না হয়, জন্মগত পরিচয়ও 


আমাদের দেশের আইনের কথাই 
ধরেন। পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট অর্থাৎ 


আসল জিনিসটা হলো নৈতিকতা ও 
আইনের মধ্যকার ব্যাপারটি । 
নৈতিকতার সব বিষয় আইনে থাকে 
না । আর নৈতিকতা সংক্রান্ত ইসলামের 
ধারণা কিন্ত জগতের বিস্তৃতির সাথে 
সম্পর্কিত। 

সেক্যুলার প্যারাডাইমে জগতটা হলো 
আমরা যতটুকু দেখি ততটুকু । এখানে 
জীবনটা হলো আমরা যতটুকু বেঁচে 
আছি ততটুকু। আর ইসলামি 


যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে 
গ্রহণযোগ্য পন্থা কী? আপনার কাছে 
কী মনে হয়? 

আমার কাছে মনে হয়, ধর্মগ্রহণ করা 
বানা করার অবাধ স্বাধীনতা থাকা 
উচিত। কেউ যেন চাপে পড়ে বাধ্য 


আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের 


প্যারাডাইমে জগতের ধারণা হলো 


একটি বিরাট স্বাধীনতা থাকে যে, তারা 
কীভাবে তা বাস্তবায়ন করবে। 
তাদেরকে একটি বিবেচনাবোধ বা 
স্বাধীনতা থাকে । আবার একটি 
ফরমাল শুনানির মাধ্যমে বিচারিক 


হয়ে, বা কোনো সুবিধা পাওয়ার জন্য, 


প্রক্রিয়ার মধ্যে গেলে, তখনও কিন্তু 


বা কৌোনে অসুবিধা থেকে বাচার জন্য 
ধর্মের অনুসারী না হয়। সেক্ষেত্রে 


বিচারকের এক ধরনের বিশেষ ক্ষমতা 
থাকে । তাহলে রাষ্ট্র আমাকে নিয়ন্ত্রণ 
করে রাষ্ট্রের মতো করে। রাষ্ট্রও তো 
সব অপরাধ ধরতে পারে না। 


তাহলে মূল কথা হলো, ইসলামের 
দৃষ্টিতে পাপ ও অপরাধের মধ্যে একটা 


আল্লাহর সৃষ্টি অনেক বড়। আল্লাহ 
আমাদের জন্য অনেক মাখলুকাত 
তৈরি করে রেখেছেন। এবং এরমধ্যে 
মানুষ হলো সেরা। মানুষের এই 
জীবনটা হলো একটা কন্টিনিউশন। 
দুইটা প্যারাডাইমের মধ্যে ধারণাগত 
এ রকম বিরাট পার্থক্য রয়েছে। তাই 
ডিস্টিংশনের' ধারণাটি এখানে হুবহু 
প্রযোজ্য হবে না। এটা হলো মূল 
ব্যাপার । 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


মেয়েলি পোশাকে বেঈমানি নীলনকশা 


তানভীর সিরাজ 


এক. অনেকদিন যাবৎ লিখবো লিখবো 


চিন্তা করেছি কি কখনো, আমার মেয়ে 


ভাবছিলাম, তবে বিভিন্ন ব্যস্ততার 


বিয়ে করতে চায় না কেন?! 


মহড়া যেন দিনের পর দিন বাড়তেই 
থাকে, থাকছে। 


আপনার স্ত্রী কেন আপনাকে না মেনে 
অবাধ্যতায় তার আনন্দ?! 


যিনি অন্তরে ভাবনার উদয়াস্ত ঘটান, 


আপনার টগবগে যুবক আদরের 


তিনি আমাকে লেখার তাওফিক দিয়ে 
দেবেন। করে দেবেন সুযোগটিও | এই 
আমার বিশ্বাস। 


ছেলেটিও বিয়ে করতে অস্বীকৃতি 
জানায়; কেন জানায়, অথচ এ বয়সে 
বিয়ে করতে তার মাতুল হওয়ার কথা 


আজ একটি আয়াতের কিঞ্চিত 


নয় কি?! 


তাফসীর করতে গিয়ে বিষয়টি চলে 
আসাতে বেশ ঈমানী আবেগের সাথে 


সারাদিন মাথারঘাম পায়ে ফেলে 


নিচের কথামালা দিয়ে গেথেছিলাম 


আসেন, আসার পর ছেলেমেয়েরা কেন 


আজকের দরদি মালির দরসে কুরআন, 
আল-হামদু লিল্লাহ। 


বাবার কাছে আসতে বিরক্তবোধ করে? 
ঘরেবাইরে কেন এতই অশান্তি আর 


জি, ইহুদি-খিস্টানদের কথা বলছিলাম, 
যারা আমাদের আজন্মকালের শত্রু, 
আর থাকবে তারা কিয়ামত অবধি ...। 
কেবল আমাদের কেন, তারা আল্লাহ ও 
র রাসুলেরও শক্র ছিলো । 

তাদের শক্রতার একটা ফাদ হল 
মানসিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ইসলামি 
হস্কৃতিকে ধ্বংস করে মুসলিমজাতি 
আর তীর সভ্যতাকে নিধন করা । 
আজকে আমরা যেদিকে তাকাই, 
সেদিকেই দেখি নারীসমাজ ইভটিজিং, 
কুপ্রস্তাব আর অপথের ইশারার 
শিকার! 

স্বীকার করতে হই যে, তারা নিজের 
সম্ত্রম নষ্ট করতে প্রস্তুত হয়ে যায় 
কখনো অর্থের অভাবে, কখনওবা 
টাকার প্রলোভনে, আবার কখনো 
নিজের যৌবনের কাছে পরাজিত হয়ে, 
কিংবা ক্যাডারনীতি, ভয়নীতি আর 
চাকুরীনীতির কাছে জীবনের তাকীদে 
হার মানিয়ে । 


দুই. আমরা কি একটিবার চিন্তা 
করেছি, কেন আমার দেশের 


৫0৫ 


অশান্তি? 


তিন. সবকথার শেষকথা বলছি, 
আপনার অধিনস্থদের নিয়ে আর 
পেরেশানিতে পড়তে হবে না যদি 
গভীরভাবে চিন্তা করেন। 

প্রথমকথা হলো মুসলিম সমাজকে 
ইহুদি-খিস্টান আর অমুসলিমদের 
আবর্তিত অপসংস্কৃতি ও তাদের 
কর্মপন্থাকে না বলা, তাদের 
পরিকল্পনাকে নাকচ করা, তাদের 
পরামর্শকে চক্রান্ত মনে করা, তা হলেই 
নাতিশীতোষ্ণ এক বাগানে পরিণত 
হবে আমাদের পরিবার, আমাদের 
পারিবারিক সমাজ। 

এবার চলুন, আমরা ইনুদি-খিস্টানদের 
চক্রান্তের কিছু চিত্রাঙ্গন দেখি । 
কুরআনী টেক্সটকে সামনে রেখে 
আজকের আবেদন-নিবেদন চলবে, 
ইনশাআল্লাহ । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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দুনিয়া- আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে 
যন্ত্রণাদায়ক শাকি। অথচ আল্লাহ 
জি যা জানেন তোমরা তা জানো 
প্রশ্ন হল ইহুদি খিস্টানরা কেন 
অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়াকে পছন্দ করে? 
তার জবাব: ইহুদি-খ্রিস্টান আর 
বিজাতি সংস্কৃতির প্রথম হাতিয়ার হলো 
মুসলিম সভ্যতা নিধন করা । ইসলামি 
সংস্কৃতিকে যদি পৃথীবির বুক থেকে 
মুছে দিতে পারে তারা, তাতেই শান্তি 
তাদের । মুসলিমজাতি তাদের অনুসারী 
হয়ে যাক। তারা যেমন দলে দলে 
বেহায়াপনার সয়লাবে ভেসে যাচ্ছে, 
তেমনি মুসলিম জাতিকেও তারা এমন 
দেখতে চায়। 


চার. ইহুদি-খিস্টানদের চক্রান্তমূলক 
কাপড়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে স্বয়ং রাসুল 
(সা.) দীর্ঘ চৌদ্দশ বছর আগে হুশিয়ার 
করে সাবধানতার বাণী শুনিয়েছেন। 
তিনি বলেছেন, এমন একটি সময় 
আসবে যখন মহিলারা কাপড় পরিধান 
করেও উলঙ্গ থাকবে। তারা পর 
পুরুষদের নিজেদের দিকে ডাকবে আর 
পুরুষরাও শয়তানের ফাঁদে পা দিয়ে 
হারাতে বসবে । 

ডি এ1 0550 06:66 22 ভা ১৪ 


গে প্র 


(95145017300 48 ৬ ১৬৬) 


১০৯৪৬ ৬১৩৫ 4৪25 ৬৩০৪ 259 


পূ 


১০৪ 0001 ০০] তি ০4252) 
45541449913 4) ৩4 ১৩ এ 


45145 ০৮5 ০৪ 


“হ্যরত আবু হুরায়রা (রাধি.) থেকে 


বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) 


স।ম।কা।লী।ন 


বলেছেন, “জাহান্নামবাসী দু'ধরনের 
লোক এমন আছে যাদের আমি 
(এখনো) দেখতে পাইনি । একদল 
লোক, যাদের সাথে গরুর লেজের 
ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা 
লোকজনকে পিটাবে । আর এক দল 


তাদের মত দুনিয়ার জীবনকে গ্রহণ 
করি। 


আছে সেই লঙ্জাকে তারা বৈশ্বিকভাবে 
দিয়ে হলেও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ 


তাই রাসুল (সা.) বলেছেন, “তোমরা 
যেভাবে পারো ইহুদি- 


স্্ীলোক, যারা বস্ত্র পরিহিত হয়েও 
বিবন্তা, (সুখ সম্পদ ভোগকারিনী 
হয়েও, অকৃতজ্ঞা) যারা অন্যদের 
আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা, তাদের 
মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া 
কুঁজের ন্যায়। ওরা জান্নাতে প্রবেশ 
করবে না, এমনকি তার খুশবুও পাবে 
না। অথচ এত এত দূর থেকে তার 
খুশবু পাওয়া যায় ।”২ 


বিরোধিতা করেই যাও । 


নষ্টজাতিরূপে বিশ্বের সামনে পেশ 
করতে চোখের জেনার দিকে সহজে 
কাবু করার জন্য মহিলাদের 
পোশাককে বেঁচে নিয়েছে। 

এমন এমন পোশাক তারা তৈরি করে, 


তার উদ্দেশ্য? 


যা পরিধান করেও মেয়েরা উলঙ্গ 
পীচ. মেয়েলি পোশাক নিয়ে ইহুদি- সমভাবেই অনুভব করা যায় 
খরিস্টানের নীল নকশা: পুরুষের চেয়ে পরিহিতাকে অপরিহিত অবস্থার 
মহিলার কাপড়ে নতুনত্ব কেন? কী-বা অবস্থানকে! 

চোখ বুজে থাকাটা কঠিন হয়ে যায় 
এমন প্রশ্নের জবাবে আমাদেরকে মনে সবশ্রেণির মুসলমান আজ বাধ্য হয়েই 
করতে হয় ইহুদি খ্রিস্টানদের ইতিবৃত্ত। চোখের জেনায় পতিত হচ্ছে। ইচ্ছা না 


তারা ইসলামের গরীবি হালতে যেমন 
শক্র ছিলো তেমনি তার এইদিনের 
গরীবি অবস্থাতেও একইরকমভাবে 
শক্রতায় সচেষ্ট রয়েছে। 

তারা আল্লাহ ও তার রাসুলের দুশমন, 
তাই দ্বশমনানে ইসলাম যারা, 
মুসলমানদের কী আর উপকারে করবে 
তারা । ভিনদেশি এনজিওগুলোর প্রতি 
দৃষ্টিপাত করে আমরা তাদের গুরুত্ব 
দিয়ে থাকি, তবে তো তার মুল উদ্দেশ্য 
হল ঈমান করা আর এটি একটি 
তাদের সুপ্ত পন্থা। যার মাধ্যমে তারা 
ঈমানদার মাবোনদের ঈমান কেড়ে 
নিয়ে পুরা পরিবারকে ইহুদি ও খিস্টান 
বানিয়েই ছাড়ছে ব্রিটিশ শাসিত সেই 
নীলকরদের মতন। যেমনটা নবী 
(আ.)-কেও এরা প্রলোভন 
দেখিয়েছিলো দুনিয়ার ক্ষমতাসহ নশ্বর 


থাকলেও অনিচ্ছাকৃতভাবে চোখের 
জেনায় লিপ্ত হচ্ছে। লিপ্ত হচ্ছে প্রতি 
দুই হাত অন্তর অন্তর । 

যদি ভুলে বেগানা মহিলার দিকে চোক 
পড়ে, তাহলে সেই ভুলকে আল্লাহ 
এ সুসংবাদ পেয়েছি 
আর যদি প্রথমদেখাটা 
ভালো লাগার কারণে বারবার তার 


জন্য তারা বর্তমান সময়ে মেয়েদের 
পোশাককেই বেঁচে নিয়েছে। যার 
মাধ্যমে তারা মুসলমানদের সম্মানিত 
মা- বোনদের পথের কুকুর বানিয়ে 
রাখতে চায় পর্দার বিরুদ্ধে গোপন 
চক্রান্তের ভেতর দিয়ে মেয়েদের 
গোপনীয়তাকে প্রকাশ করে। 

তারা মেয়েদের পর্দা করার যে মূল 
মাধ্যম, সেটি নিয়েই আজ তারা 
মুসলিম আবাল-বৃদ্ধকে চোখের জেনায় 
লিপ্ত করে ঈমান বিমুখ করার চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছে অপ্রকাশ্য শয়তানের 
প্রকাশ্য সঙ্গী হয়ে। 
আজকাল এমন কিছু বোরকা তারা 
মুসলিম বিশ্বকে উপহার দিচ্ছে, যা 
পরিধান করলে পর্দা আদায় হবে তো 
দূরের কথা, বরং নিজেরাও জাহান্নামে 
যাবে, অন্যদেরও নিয়ে যাবে । 

সম্প্রতি একটা বোরকা বেশ প্রসিদ্ধি 
লাভ করেছে, নাম তার 'আবায়া' । সেই 
বোরকাটা আজ মুসলিমসমাজের প্রায় 
মেয়েরা গায়ে দিয়ে থাকে । বিশেষকরে 
যুবতীরা। কেন তাহলে অহরহ মেয়েরা 
এই আবায়া' বোরকা খুশি মনে 


দিকে ফিরে তাকাই তাহলে কিয়ামত 
দিবসে জেনাকারির চোখে শিশা ঢেলে 
দেওয়া হবে। 


মেয়েলি পোশাকের কোন অংশ নিয়ে 
ইহুদি-খরিস্টানদের ভাবনা 
আমার দীর্ঘদিনের পেরে র 
ভ্রকুঞ্চন করা চিন্তা থেকেই ইনুদি- 
খিস্টানদের দ্বারা তৈরিকৃত মেয়েলি 
পোশাক নিয়ে তাদের আসলরূপ 

র সামনে তুলে ধরার চেষ্টা 


আসবাবের করছি। 
চিন্তাচেতনা আর ধ্বংসাত্মক সংস্কৃতি মুসলিম সভ্যতা আর ইসলামি 
দিয়ে আমাদেরকে বারবার পথভ্রষ্ট সংস্কৃতি ধ্বংস করার জন্য 


করতে চায় 


ইসলামের দোসররা আজ পাগলপারা 


ইনুদি-খরিস্টানরা সব দিকে আমাদের 
ঘায়েল করতে চায়, বাধ্য করতে চায় 
তাদের পরিকল্পনা মাফিক জীবন 
পরিচালনা করতে, যাতে আমরাও 
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হয়ে আছে। 
যেদিকে যেভাবে পারছে ইসলামের 
ক্ষতিসাধন করে আসছে । আজ তারা 


পরিধান করছে?! অথচ প্রকাশ্য- 
অপ্রকাশ্য শয়তান তো তা মোটেই চায় 
না! 


আবায়া, ফ্লাজু আর পাখী ড্রেস 
আসলকথা হলো, এই আবায়া 
বোরকা, ফ্লাজু সেলুয়ার আর পাখী 
ড্রেস ইত্যাদি অভিশপ্ত পোশাক 
পরিধান করলে পরপুরুষের চোখ দ্রুত 
আকর্ষিত হয় এবং তারা নীরবে 
চোখের জেনা করে যায় আর সেই 
দিকে পরিহিতা মেয়েরাও বেশ খুশি 
মনে হেলেদুলে চলতে থাকে । কারণ 
তাদের দিকে না-কি পরপুরুষরা 
তাকাচ্ছে । তাদের ভাবনা । 


সাত. এইসব মেয়েলি পোশাকের 
মাধ্যমে মেয়েদের সেই বিশেষ অঙ্গ ও 


ঈমানের যে একটি অংশ হাঁয়া বা লজ্জা 


অংশভাগ স্পষ্টভাবে ভেসে উঠে, যার 
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প্রতি পরপুরুষ আকৃষ্ট থাকাটা খুবই 


স্বাভাবিক। 


কেউ মনে করে থাকেন; আমার 
পরিহিত সুন্দর জামা দেখে কোন 


এ আবায়া বোরকা কোমর বরাবর 


পুরুষ প্রেমে পড়বে কিংবা অন্য 


ছিপছিপে সেলাই করা। পরিধান 
করলে মেয়েদের পেছনের দিক স্পষ্ট 
বোঝা যায়, আর সামনের দিকও 
অনুভব হয়, আবার বিপরীত দিকে 
ফ্লাজো পায়জামা এতো টিলেঢালা যে, 
মনে হয় যেন, এই বুঝি উপরে উঠে 
নলা, হাঁটু আর উরুত্তস্ত দেখা যাবে। 
তাই বোরকা, ফ্লাজো আর পাখী 
ড্রেসের মতন বেহায়াপনা পোশাক 
পরিধান করা মুসলিম সভ্যতা বিরোধী 
বলে পরিধানটাও অবৈধ মনে ইসলামি 
স্কলারণণ ৷ 

তেমনি হিজাব নামক প্রচলিত নেকাব 
পরিধান করাও শরীয়ত সম্মত নয়। 
কারণ এই হিজাবের মাধ্যমে 
পরপুরুষেরা মেয়েটির প্রতি ঝুঁকে, তাই 
এমন হিজাব মুখে তুলতে হবে, যার 
দ্বারা চেহারা দেখা না যায়, বোঝা যায় 


পোশাকাদিতে মুসলমান, অমুসলমান, 
আবাল-বৃদ্ধ কেনইবা জাহান্নামি 
আকর্ষণে বিকশিত হয়? 

সব সুন্দরের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠময় অধিকারী 
বিধাতা উক্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে 


মহিলারা ভেরি 17797750716 বলে 
প্রেমে পড়বে, অথবা প্রেমিককে খুশি 
করাসহ ইত্যাদি নিয়তে এইসব 
অসামাজিক পোশাক পরিধান করে 
থাকে । (আল্লাই ভালো জানেন ।) 


আট. তাদের এই মিনতির পেছনে যে 
কথাটি আল্লাহ তাআলা বলতে চান, তা 
হচ্ছে, 


ও দ্ধ এ৩3৩1৮5 
“আল্লাহ্‌র সন্ত্টি সবচে' বড় সন্তষ্টি । 
তাই বলছি, যেখানে আমার আপনার 
প্রেমিক প্রেমিকা থাকবে না, থাকবে না 
আপন-পর কেউ, আর অন্য কারো 
সন্তষ্টিও যেখানে কাজে আসবে না, 
আসবে না কাজে যাদের খুশি করতে 
অসামাজিক পোশাক পরিধান করা 
তাদের সন্তুষ্টি, বরং তা আযাব-গযবের 
কারণ হয়ে পেশ হবে। 

এ জন্য বলছি, কুরআন-হাদীসের 
সমর্থিত জামা-কাপড় পরে আল্লাহ ও 
তার রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় 
সবসময় সতর্ক থাকি এবং প্রতিটি 
ক্ষেত্রে ইহুদি-খিস্টানদের বিরুদ্ধবাদকে 
স্বাগত জানিয়ে আল্লাহ ও তার 
রাসুলকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে 
ইলাহবাদকে স্বাগত জানিয়ে এমন 
পোশাকাদি পরিধান করতে হবে, যা 


ঘোষণা করেছেন, এ পোশাক হল 


বোঝা যায় না; পাওয়া যায় আল্লাহ ও 


শয়তানের আটানো ফীদ। তিনি 
বলেন, 

৯১৪৩ ০৮৬24 ৫5 
শয়তান তাদের কাজকে অেস্ত্রীল 
পোশাককে) ওত করে পেশ 


অন্তরে একথা ঢেলে দেয় যে, আমাকে 
খুব ভালো দেখাচ্ছে, পথিকরা আমার 
দিকে তাকাচ্ছে। 
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তার রাসুলের সন্তুষ্টি । যা ছাড়া কোনো 
উপায় নেই যেখানে থাকে না কারো 
তুষ্টি। 
আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে 
জান্নীতি পোশাক পরিধান করার 
তওফিক দান করেন । আমীন । 


+ আল-কুরআন, সুরা আন-নুর, ২৪:১৯ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৬৮০, হাদীস: ২১২৮ 

ও আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ২৭:২৪ 


সকল তা'রীফ শুধুই তোমার 
একবার নয় বলি বারেবার 
ওগো রাব্দুল আলামীন। 
আধো আধো শিশুর বুলি 
যখন হাসে প্রাণটা খুলি 
বাজে তখন খুশীর বীন, 
সবকাজেতে তোমায় পাই 
তুমি ছাড়া গতি নাই 
ওগো রাব্দুল আলামীন । 
মায়ের হদে দিলে ঢেলে 
যেখানেতে শুধুই মেলে 
সুখ ও শান্তি সীমাহীন, 
তাইতো আমি বলি বারেবার 
তুমিবিনে চাইনা কিছু আর 
ওগো রাব্বুল আলামীন। 


(তোমার নাম 
খোবাইব হামদান 

যখন দেখি নভ'র বারিদ 
লেখা আছে তোমার নাম, 
সিন্ধুর জলে দূর্বা ঘাসে 
দেখি শুধুই তোমার নাম । 
প্রতি গাছের ঢালে ঢালে 
প্রতি পাতায় একটি খাম, 
সেই খামেতে একটি চিঠি 
সেথাও লেখা তোমার নাম। 


গাছে আছে যত ফুল ফল 
কীঠাল লিচু আম বা জাম, 
লেখা আছে তোমার নাম। 


এই মৃত্তিকায়, বালুকণায় 
যেদিক তাকায় ডানও বাম, 
অন্তরীক্ষে ভূমির বৃক্ষে 
চারিদিকেই তোমার নাম। 
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প্রতিবেশী । 
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পরদেশি, স্বদেশ, উপকারী, 


অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ফলে ইসলামে 


ক্ষতিসাধনকারী, আত্মীয়, অনাত্রীয়, 


প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া, 
প্রতিবেশীর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার 


প্রতিবেশীর হককে অনেক গুরুত্ব 
দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) 


নিকটতম বা তুলনামূলক একটু দূরের 
প্রতিবেশী সবাই অন্তর্ভূক্ত । 


বলেছেন, “জিবরীল (আ.) আমাকে 
প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে এত বেশি 


আর প্রতিবেশী সাধারণত তিন শ্রেণির 
হয়ে থাকে এবং তাদের হকও বিভিন্ন 


তাকিদ করেছেন যে, আমার কাছে 
শিদার বানিয়ে দেওয়া হবে। 


(সহীহ আল-বুখারী ৬০১৪; সহীহ মুসলিম 
২৫২৪) 


কিন্তু আজকাল এ বিষয়ে আমাদের 
মাঝে চরম অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। 
বিশেষ করে শহরের মানুষের মাঝে । 
বছরের পর বছর পার হয় পাশের 
বাড়ির কারো সাথে কোনো কথা হয় 
না, খোজ-খবর নেওয়া হয় না; বরং 
বিভিন্নভাবে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া 
হয়। অথচ প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ 
ও তাকে কষ্ট না দেওয়াকে ঈমানের 
সাথে যুক্ত করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, 'যে আল্লাহ ও 
আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন 
প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করে।' 
(সহীহ মুসলিম: ১৮৫) 

আরেক হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “যে আল্লাহ ও আখেরাতের 
প্রতি ঈমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে 
কষ্ট নাদেয়। (সহীহ মুসলিম: ১৮৩) 


প্রতিবেশী কে? 
নেক বান্দা, ফাসেক, বন্ধু, শত্রু, 


মার্চ'১৯ 


দিকে লক্ষ করে কম-বেশি হয়ে 
থাকে । 
১.যার এক দিক থেকে হক থাকে। 
সে হল, অনাত্রীয় বিধর্মী 
প্রতিবেশী । এ ব্যক্তির হক শুধু 
প্রতিবেশী হওয়ার ভিত্তিতে । 
২.যার দুই দিক থেকে হক থাকে । সে 
হল, মুসলিম প্রতিবেশী, যার সাথে 
এ ব্যক্তির হক প্রতিবেশী এবং 
মুসলিম হওয়ার দিক থেকে । 
৩.যার তিন দিক থেকে হক থাকে 


প্রতিবেশীর সকল হকের ক্ষেত্রে 
সবাই সমান হকদার। আর 
প্রতিবেশীর খোজ-খবর রাখা, 
বিপদে আপদে এগিয়ে যাওয়া, 
একে অপরের সুখ-দুঃখের শরিক 
হওয়া, হাদিয়া আদান প্রদান করা, 
মারা গেলে সান্তনা দেওয়া, কাফন 
দাফনে শরিক হওয়া, একে অপরের 


দেওয়া, প্রতিবেশীর কষ্টের কারণ 
হয় এমন সব ধরনের কার্যকলাপ 
থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি সবই 
একজন মুমিনের স্বভাবজাত বিষয় 
হওয়া উচিত। 


প্রতিবেশীর হক কুরআনে 

আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনুল 
করীমে সুরা আন-নিসার ৩৬ আয়াতে 
আল্লাহর ইবাদাত ও তীর সাথে 
কাউকে শরিক না করার বিধানের 
সাথে উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন শ্রেণির 
মানুষের হক। তার মধ্যে রয়েছে 
মাতা-পিতার হক, আত্মীয়-স্বজনের 
হক, এতীমের হক ইত্যাদি। এসব 
গুরুতৃপূর্ণ হকের সাথেই আল্লাহ 
প্রতিবেশীর হককে উল্লেখ করেছেন। 
এ থেকেই বোঝা যায়, প্রতিবেশীর 
হককে আল্লাহ কত গুরুত্ব দিয়েছেন 
এবং তা রক্ষা করা আমাদের জন্য কত 
জরুরি। আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা 
আল্লাহর ইবাদাত কর এবং কোনো 
কিছুকে তার সাথে শরিক করো না। 
এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, 
এতীম, অভাব্রস্থ, নিকট-প্রতিবেশী, 
দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাহী, মুসাফির ও 
তোমাদের দাস-দাসীদের সাথে ভালো 
ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক 
অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' 


উত্তম প্রতিবেশী কে? 
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এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হল, যে 
প্রতিবেশীর সাথে ভালো আচরণ করে 
এবং প্রতিবেশীর সকল হক 
যথাযথভাবে আদায় করে। ফলে 
প্রতিবেশী তার ওপর সন্তুষ্ট থাকে এবং 


(সহীহ আল-বুখারী: ২৪৪২; সহীহ মুসলিম: 
২৫৮০) 

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ 

প্রতিবেশী আমার জীবনের আবশ্যকীয় 
অনুষঙ্গ । তার সাথে আমার আচরণ 


আল্লাহও তার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাষি.) 


সুন্দর হবে তা কি বলে বোঝাতে হয়? 
আর আমি যদি মুমিন হই তাহলে তো 


বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে 
স্বীয় প্রতিবেশীর দৃষ্টিতে ভালো সেই 
সর্বো্তম প্রতিবেশী । (সহীহ ইবনে 
খুযাইমা: ২৫৩৯; শুআবুল ঈমান বায়হাকী; 
৯৫৪১; মুসনদে আহমদ: ৬৫৬৬) 

রাখা ঈমানের দাবি 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “সেই ব্যক্তি মুমিন নয় যে 
পেটপুরে খায় অথচ তার পাশের 
প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে ।' (মুসনদে 


টা ২৬৯৯; আল-আদাবুল মুফরাদ: 
১১২ 


তা আমার ঈমানের দাবি । হযরত আবু 
শুরাইহ (রাযি.) বলেন, আমার দুই 
কান শ্রবণ করেছে এবং আমার দুই 
চক্ষু প্রত্যক্ষ করেছে যখন রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বললেন, “যে আল্লাহর প্রতি 
ঈমান রাখে এবং আখেরাতে বিশ্বাস 
রাখে সে যেন স্বীয় প্রতিবেশীকে 
সম্মান করে ।” সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় 
আছে, “সে যেন স্বীয় প্রতিবেশীর 
সাথে সদাচরণ করে।” (সহীহ আল- 
বুখারী: ৬০১৮; সহীহ মুসলিম: ৪৮) 
হাদিয়া আদান-প্রদান 

প্রতিবেশীদের পরস্পরের সুসম্পর্ক 


এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, অনেক 


বৃদ্ধির ক্ষেত্রে হাদিয়ার আদান-প্রদান 


প্রতিবেশীই এমন আছে, যাদের দেখে 


খুবই কার্ষকর পন্থা । এর মাধ্যমে 


বোঝার উপায় নেই যে, তারা অভাবে 


হৃদ্যতা সৃষ্টি হয় ও ভ্রাতৃতের বন্ধন 


দিন কাটাচ্ছে। আবার আমার কাছে 


মজবুত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) 


কখনো চাইবেও না। কুরআন মজীদে 


বলেছেন, “তোমরা হাদিয়া আদান- 


এদেরকে “মাহরুম' বলা হয়েছে, সুরা 
আয-যারিয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
“এবং তাদের সম্পদে রয়েছে 
অভাবগ্রস্ত ও মাহরূমের (বেঞ্চিতের) 
হক ।” সুরা আয-যারিয়াত: ১৯) 

এক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য, নিজে থেকে 
তাদের খোজ খবর রাখা এবং দেওয়ার 
ক্ষেত্রে এমন পন্থা অবলম্বন করা, যাতে 
সে লজ্জা না পায়। এজন্যইতো যাকাত 
দেওয়ার ক্ষেত্রে এটা বলে দেওয়া 
জরুরি নয় যে, আমি তোমাকে 
যাকাত দিচ্ছি; বরং ব্যক্তি যাকাতের 
যোগ্য কি না এটুকু জেনে নেওয়াই 
যথেষ্ট । 

আর আমি প্রতিবেশীর প্রয়োজন পুরো 
করব তাহলে আল্লাহ আমার প্রয়োজন 
মিটিয়ে দেবেন এবং আমার সহায় 


প্রদান কর। এর মাধ্যমে তোমাদের 
মাঝে হদ্যতা সৃষ্টি হবে ।” (আল-আদাবুল 
মুফরাদ: ৫৯৪) 

এক প্রতিবেশী আরেক প্রতিবেশীকে 
হাদিয়া দেওয়ার বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ 


হাদিয়া দিতে সংকোচবোধ না করে। 
যদিও তা বকরীর খুরের মতো একটি 
নগন্য বস্তও হয়।, (সহীহ আল-বুখারী: 
৬০১৭) 


সুতরাং প্রতিবেশী নারীরাও নিজেদের 
মাঝে হাদিয়া আদান-প্রদান করবেন। 


আমার বাসায় ভালো কিছু রান্না হলে 
প্রতিবেশীকে না জানালেও রান্নার ঘ্বাণ 
তো তাকে জানিয়ে দেয়; পাশের 
বাড়িতে ভালো কিছু রান্না হচ্ছে। 
বড়দের কথা বাদ দিলাম, দ্বাণ পেয়ে 
ছোটদের মনে তো আগ্রহ জাগবে তা 
খাওয়ার । সুতরাং তাদের দিকে লক্ষ্য 
রেখে ঝোল বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে 
হোক বা নিজে একটু কম খাওয়ার 
মাধ্যমে হোক সামান্য কিছু যদি 
পাঠিয়ে দেই তাহলে ওই ছোট্ট শিশুর 
তেমনি আল্লাহও খুশি হবেন। যা 
আমার রিযিকে বরকতের কারণ হবে 
ইনশাআল্লাহ । যে খাদেম খানা তৈরি 
করল তাকেও খানায় শরিক করার 
কথা হাদীসে এসেছে । কারণ এ খাবার 
প্রস্তুত করতে গিয়ে সে এর ধোঁয়া 
যেমন সহ্য করেছে তেমনি এর 
সুঘাণও তার নাকে ও মনে লেগেছে। 
সুতরাং... । রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
“তোমাদের খাদেম যখন তোমাদের 
জন্য খানা প্রস্তুত করে নিয়ে আসে 
বসিয়ে 

এক 


তখন তাকে যদি সাথে 
খাওয়াতে না-ও পার তাকে দু 


যে, সামান্য জিনিস হাদিয়া দিতেও 


লোকমা হলেও দাও । (সামান্য 


রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের উদ্ুদ্ধ 
করেছেন। এক হাদীসে আছে, 


দিয়ে হলেও তাকে এই খানায় শরিক 
কর) কারণ, সে-ই তো এ খানা প্রস্তুত 


আল্লাহর রাসুল (সা.) হযরত আবু যর 


করার কষ্ট ও আগুনের তাপ সহ্য 


(রাযি.)-কে বলেন, “হে আবু যর! তুমি 
ঝোল (তরকারি) রান্না করলে তার 


করেছে ।' (সহীহ আল-বুখারী: 
এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, 


ঝোল বাড়িয়ে দিও এবং তোমার 
প্রতিবেশীকে তাতে শরিক করো । 
(সহীহ মুসলিম: ২৬২৫) 

অন্য হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সা.) 


হবেন। হাদীস শরীফে এসেছে, যে 


নারীদেরকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে 


তার ভাইয়ের প্রয়োজন পুরা করে 


বলেছেন, “হে মুসলিম নারীগণ! 


আল্লাহ তার প্রয়োজন পুরা করেন। 
মার্চ'১৯ 


তোমাদের কেউ যেন প্রতিবেশীকে 


ভালো কিছু রানা হলে মাঝে মধ্যে 
কাজের বুয়ার সন্তানদের জন্য কিছু 
দেওয়া উচিত। অনেক সময় খাবার 
বেচে যায়। হতে পারে আমার ঘরের 
এ বেঁচে যাওয়া খাবারই কাজের বুয়ার 
সন্তানদের জন্য হবে “ঈদের খাবার" । 
আর আশা করা যায় এর বিনিময়ে 
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আল্লাহ্‌ আমার জন্য জান্নাতের 
মেহমানদারির ফয়সালা করবেন। 


প্রতিবেশী যদি দরিদ্র হয় 

আর প্রতিবেশী যদি দরিদ্র হয় তাহলে 
এ বিষয়ে তার হক আরো বেশি। 
কারণ দরিদ্রকে খানা খাওয়ানো যেমন 
অনেক সওয়াবের কাজ তেমনি 
দরিদ্রকে খানা না-খাওয়ানো জাহান্নামে 
যাওয়ার একটি বড় কারণ । কুরআন 
মজীদে “ছাকার, নামক জাহান্নামে 
যাওয়ার কারণ হিসেবে নামায না 
পড়ার বিষয়টির সাথে সাথে দরিদ্রকে 
খানা না খাওয়ানোও গুরুতুসহকারে 
উল্লেখিত হয়েছে । কুরআন মাজিদে 
ইরশাদ হয়েছে, (জাহান্নামীকে জিজ্ঞেস 
করা হবে)ট “কোন বিষয়টি 
তোমাদেরকে সাকার নামক জাহান্নামে 
ঠেলে দিয়েছে? (তারা উত্তরে বলবে) 
আমরা নামায পড়তাম না এবং 
দরিদ্রকে খানা খাওয়াতাম না।' (সুরা 
আল-মুদ্বাসসির: ৪২-৪৪) 

নিকটতম প্রতিবেশীকে আগে 

হাদিয়া দেব, যদিও সে বিধর্মী হয় 
প্রতিবেশীর মধ্যে যেমন আছে নিকট 
প্রতিবেশী, নিকটতম প্রতিবেশী ও 
তুলনামূলক একটু দূরের প্রতিবেশী 
তেমনি আছে মুসলিম ও বিধর্মী । এখন 
কাকে হাদিয়া দেব বা কাকে আগে 
দেব? হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন, 
আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস 
করলাম-আমার দুই প্রতিবেশী । এদের 
কাকে হাদিয়া দেব? রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, যে তোমার বেশি নিকটবর্তী । 
(সহীহ আল-বুখারী: ৬০২০) 


(সা.)-কে প্রতিবেশীর হকের বিষয়টি 


আল্লাহও তাকে ভৎর্সনা দিয়েছেন। 


এত বেশি গুরুতৃ দিয়ে বলতে শুনেছি 
যে, আমাদের আশংকা হয়েছে বা মনে 


সুরা মাউনে আল্লাহ বলেছেন, (অর্থ) 
সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত 


হয়েছে, প্রতিবেশীকে মিরাছের হকদার 
বানিয়ে দেওয়া হবে। (আল-আদাবুল 
মুফরাদ: ১২৮; শরহু মুশকিলিল আসার: 


প্রয়োজনে কিছু ছাড় দিতে হয়। 
কিংবা নিজের কিছু ক্ষতি স্বীকার করলে 
প্রতিবেশীর অনেক বড় উপকার হয় 
বা সে অনেক বড় সমস্যা থেকে বেঁচে 
যায়। তেমনি একটি বিষয় হাদীস 
শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে, যা মুমিনকে এ 
বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) 


আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত 
ই যারা লোক দেখানোর 
তা করে, এবং গৃহস্থালী 
পোনা ছোট- খাট সাহায্যদানে 
বিরত থাকে । (সুরা আল-মাউন: ৪-৭) 


হকে শুফ্আ 

এটি প্রতিবেশীর গুরুত্বপূর্ণ একটি হক। 
নিজের জমি বা বাড়ি যদি কেউ বিক্রি 
করতে চায় তাহলে সে ব্যাপারে 
পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর হক সবচেয়ে 
বেশি। অর্থাৎ তাকে আগে জানাতে 
হবে যে, আমি আমার বাড়ি বাজমি 
বিক্রি করতে চাই তুমি তা কিনবে কি 


বলেছেন, “কোনো প্রতিবেশী যেন 


না। যদি সে কিনতে নাচায় তাহলে 


অপর প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে কাঠ 
স্থাপন করতে বাধা না দেয়।' (সহীহ 
আল-বুখারী: ২৪৬৩; সহীহ মুসলিম: ১৬০৯) 

আরেক এসেছে, যে তার 
(মুসলিম) ভাইয়ের প্রয়োজন পুরণ 
করে স্বয়ং আল্লাহ তার প্রয়োজন পুরো 
করেন । সেহীহ মুসলিম: ২৫৮০) 


নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আদান প্রদান 


অন্যের কাছে বিক্রি করা যাবে । তাকে 
না জানিয়ে কারো কাছে বিক্রি করা 
যাবে না। করলে সে দাবি করতে 
পারবে যে, আমি এই জমি ক্রয় 
করব। এটা তার হক। কারণ, হতে 
পারে এ জমিটি তার প্রয়োজন বা এমন 
ব্যক্তি তা ক্রয় করল যার কারণে সে 
অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে 


আমাদের প্রায় সকলেরই সুরা মাউন 


ইত্যাদি। আর একেই শরীয়তের 


মুখস্থ আছে। “মাউন, অর্থ 
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। দৈনন্দিন 
জীবনে আমাদের ছোট খাট অনেক 
জিনিসেরই প্রয়োজন হয় । কোনো বস্ত 
হয়তো সামান্য, কিন্তু তার প্রয়োজন 
নিত্য। যেমন লবন। খুবই সামান্য 
জিনিস, কিন্তু তা ছাড়া আমাদের চলে 


মুজাহিদ (েহ.) বলেন, একবার আমি 


না। কখনও এমনও হয় দশ টাকার 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর 


লবন কেনার জন্য বিশ টাকা রিক্সা 


(রাযি.)-এর কাছে ছিলাম। তার 
গোলাম একটি বকরির চামড়া 


পরিভাষায় হকে শুফ্আ বলে। 

হাদীস শরীফে প্রতিবেশীর এ হকটিকে 
অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি কেউ 
তার জমি বিক্রি করতে চায় তাহলে 
সে যেন তার প্রতিবেশীকে জানায় । 
(সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৪৯৩) 

আরেক হাদীসে হযরত ইবনে আববাস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) 


ভাড়া খরচ করতে হবে বা এখন এমন 
সময় যে তা পাওয়া যাবে না। অথচ 


ছাড়াচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, 


লবন না হলে চলবেই না। তখন 


তোমার এ কাজ শেষ হলে সর্বপ্রথম 


আমরা পাশের বাড়ি বা প্রতিবেশীর 


আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে দেবে । 
তখন এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ 


দ্বারস্থ হই। এমন সময় এ সাধারণ 
বস্তুটি যদি কেউ না দেয় তাহলে 


আপনার এসলাহ করুন। আপনি 
ইহুদিকে আগে দিতে বলছেন! তখন 


নিশ্যযই অনেক কষ্ট হয়ে যাবে। 


বলেছেন, শুফআর বিষয়ে প্রতিবেশীর 
হক সবচেয়ে বেশি। প্রতিবেশি 
উপস্থিত না থাকলেও তার অপেক্ষা 
করতে হবে । এটা তখন যখন তাদের 
উভয়ের চলাচলের পথ এক হয়। 
(সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৪৯৪; জামে 
তিরমিযী: ১৩৬৯) এ ধরনের আরো 


কোনো প্রতিবেশী যদি এমন হয় 


অনেক হাদীসে হক শুফ্আর বিষয়টি 


তিনি বললেন, হ্যো) আমি রাসুলুল্লাহ 
মার্চ১৯ 


তাহলে তাকে ধিক শত ধিক। 


বর্ণিত হয়েছে। 


88. আত্তার্তহীদ ২৪ 


ধর।র্ম।-।দ।রশশ।ন 
মন্দ প্রতিবেশী থেকে আল্লাহর পানাহ 


নয়! আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়!! 


মন্দ প্রতিবেশী থেকে আমরা আল্লাহর 


আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়!!! 


কাছে পানাহ চাই। কারণ একজন মন্দ 


সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, সে কে হে 


প্রতিবেশী সাধারণ জীবনযাত্রাকে 


আল্লাহর রাসুল? রাসুলুল্লাহ (সা.) 


হিম্মতের কাজ ।' (সুরা আশ-শুরা, ৪৩) 
হাদীস শরীফে এসেছে, “আল্লাহ তিন 
ব্যক্তিকে পছন্দ করেন, তাদের একজন 
সেই ব্যক্তি, যার একজন মন্দ 


ব্যাহত করবে বা আমাকেও মন্দের 
দিকে নিয়ে যাবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “তোমরা মন্দ প্রতিবেশী 
থেকে টা কাছে পানাহ রে 
য়া: ০২; শু 
১ 
আমি হব না মন্দ প্রতিবেশী 
আমি কারো জন্য মন্দ প্রতিবেশী হব 
না। যেমনিভাবে আমি চাই না যে, 
আমার প্রতিবেশীটি মন্দ হোক 
তেমনিভাবে আমাকেও ভাবতে হবে, 
আমিও যেন আমার প্রতিবেশীর কষ্টের 
কারণ না হই। হযরত নাফে ইবনে 
আবদুল হারিস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, উত্তম 
প্রতিবেশী ব্যক্তির সৌভাগ্যের 
কারণ... | ফুসনদে আহমদ: ১৫৩৭২; 
আল-আদাবুল মুফরাদ, বুখারী: ১১৬) 
আখেরাতের প্রথম বাদী-বিবাদী 
প্রতিবেশীর হক নষ্ট করা বা তাকে কষ্ট 
দেওয়া অনেক বড় অন্যায়। কখনো 
দুনিয়াতেই এর সাজা পেতে হয় আর 
আখেরাতের পাকড়াও তো আছেই । 
আমার অর্থবল বা জনবল আছে বলে 
আমি প্রতিবেশীর হক নষ্ট করে পার 
পেয়ে যাব এমনটি নয়। হ্যা, দুনিয়ার 
আদালত থেকে হয়ত পার পেয়ে 
যাব, কিন্তু আখেরাতের আদালত 
থেকে আমাকে কে বাঁচাবে? হযরত 
উকবা ইবনে আমের (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
হবে দুই প্রতিবেশী । (মুসনদে আহমদ: 
১৭৩৭২; আলমুজামুল কাবীর: ৮৩৬) 
প্রতিবেশীকে কষ্ট দেব না 
প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়ার বিষয়টিকে 
নবী সো.) ঈমানের দুর্বলতা বলে 
চিহ্নিত করেছেন। কোনো ব্যক্তি মুমিন 
আবার প্রতিবেশীকে কষ্টও দেয় তা 
ভাবা যায় না। রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, আল্লাহর শপথ সে মুমিন ক্ষমা 


মার্চ'১৯ 


বললেন, যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার 
প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। (সহীহ আল- 
বুখারী: ৬০১৬) 

আরেক হাদীসে এসেছে, যে আল্লাহর 
প্রতি ঈমান রাখে ও আখেরাতে বিশ্বাস 
করে সে যেন স্বীয় প্রতিবেশীকে কষ্ট 
না দেয়। (সহীহ আল-বুখারী: ৬০১৮) 
কষ্ট দেওয়ার বিভিন্ন রূপ হতে পারে। 
যেমন- জানালা দিয়ে উঁকি দেওয়া, 
চলা ফেরার ক্ষেত্রে দৃষ্টি অবনত না 
ঘুম বা বিশ্রামের ক্ষতি করা, 
প্রতিবেশীর চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে 
দেওয়া, গৃহপালিত পশুর মাধ্যমে কষ্ট 
দেওয়া ইত্যাদি। নিজের গৃহপালিত 
পশু ছেড়ে দিলাম আর তা প্রতিবেশীর 
ফসলের ক্ষতি করল কিংবা প্রতিবেশীর 
অবলা পশু এসে কিছু নষ্ট করেছে বলে 
আমি পশুটির কোনো ক্ষতি করলাম বা 
পশুর মালিককে গালি দিলাম । এসকল 
ক্ষেত্রে সচেতন হওয়া ও ধৈর্য ধারণ 
করা উচিত। আল্লাহ এর প্রতিদান 
দেবেন 


প্রতিবেশী কষ্ট দিলে কী করব? 


প্রতিবেশী রয়েছে, সে তাকে কষ্ট দেয় । 
তখন ওই ব্যক্তি সবর করে এবং 
আল্লাহর সাওয়াবের আশা রাখে। 
একপর্যায়ে ওই প্রতিবেশীর ইন্তেকাল 
বা চলে যাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাকে 
মুক্তি দেন। (মুসনদে আহমদ: ২১৩৪০: 
আল-মুসতাদরাক, ২/৮৯; শুআবুল ঈমান: 
৯১০২) 

দশগুণ বেশি গুনাহ 

প্রতিবেশীর হক আদায় করা যেমন 
জরুরি প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া বা 
তার হক নষ্ট করা তেমনি মন্ত বড় 
গুনাহ। একই অন্যায় প্রতিবেশীর 
ক্ষেত্রে করলে অন্যের তুলনায় দশ গুণ 
বেশি বাবড় বলে গণ্য হয়। 

হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ 
(রাযি.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) তার 
সাহাবীগণকে যিনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলেন। তারা বললো, তাতো 
হারাম । আল্লাহ ও তার রাসুল তা 
হারাম ঘোষণা করেছেন। তখন 
রাসুলুল্লাহ সো.) বললেন, “কোনো 
ব্যক্তি দশজন নারীর সাথে যিনা করলে 
যে গুনাহ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা 
করা তার চেয়েও বেশি ও মারাত্মক 
গুনাহ তারপর রাসুলুল্লাহ (সা.) 


হতে পারে আমার প্রতিবেশী আমাকে 


তাদেরকে চুরি সম্পর্কে জিজ্ঞেস 


কষ্ট দেয় তাই বলে কি আমিও 
প্রতিবেশীকে কষ্ট দেব? তা হতে পারে 


করলেন। তারা বললো, তাতো 
হারাম । আল্লাহ ও তার রাসুল তা 


না। মুমিন তো সর্বদা ভালো আচরণ 
করে । মুমিনের গুণ তো 
(এ ₹৮এ ৩5 রা ০৮০) 

“তোমার সাথে যে মন্দ আচরণ করে 
তুমি তার সাথে ভালো আচরণ কর।” 
সে তো কুরআনের ওই আয়াত 
শুনেছে, 
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৪১১০১া 
প্রকৃতপক্ষে যে সবর অবলম্বন করে ও 
প্রদর্শন করে, তো এটা বড় 


হারাম ঘোষণা করেছেন। তখন 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, দশ বাড়িতে 
চুরি করা যত বড় অন্যায় প্রতিবেশীর 
বাড়িতে চুরি করা এর চেয়েও বড় 
অন্যায় । 'মুসনদে আহমদ: ৮ 
রাদঃ ১০৩; শু 

জমির আইল ঠেলা 

অনেক সময় এমন হয় যে দুই 
প্রতিবেশী তাদের বাড়ির সীমানা নিয়ে 
বিবাদে জড়িয়ে পড়ে । যে প্রতিবেশীর 
শক্তি বেশি সে জোরপূর্বক নিজের 


_________-) আত্তার্তহীদ ২৫ 
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সীমানা বাড়িয়ে নেয়। এটা 


অভিযোগকারী নবীজীর দরবারে এলে 


বসতবাড়ির ক্ষেত্রে যেমন হয় ফসলের 
জমির প্রতিবেশীর সাথে আরো বেশি 
হয়। যাকে বলে 'আইল ঠেলা? । 
সামান্য যমিন ঠেলে সে নিজের ঘাড়ে 
জাহান্নাম টেনে আনল । যতটুকু যমিন 
সে জবরদস্তি বাড়িয়ে নিল সে 
নিজেকে তার চেয়ে সাতগুণ বেশি 
জাহান্নামের দিকে ঠেলে নিল । হাদীস 
শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে 
এক বিঘত জমি দখল করল, 
কিয়ামতের দিন ওই জমির সাত তবক 
পরিয়ে দেওয়া হবে। (সহীহ মুসলিম: 
১৬১১) 

এক মন্দ প্রতিবেশীর ঘটনা 
প্রতিবেশীর সাথে মানুষের সম্পর্ক 
সামান্য সময়ের নয়; বরং সকাল- 
সন্ধ্যা, রাত-দিন, মাস ও বছরের বা 
সারা জীবনের । এ প্রতিবেশী যদি মন্দ 
হয় তাহলে ভোগান্তির আর শেষ 
থাকে না। তেমনি এক মন্দ 
প্রতিবেশীর ঘটনা হাদীস শরীফে বর্ণিত 
হয়েছে। 
হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর কাছে এসে তার প্রতিবেশীর 
ব্যাপারে অভিযোগ করল । রাসুলুল্লাহ 
(সা.) তাকে বললেন, তুমি সবর কর। 
এভাবে সে তিনবার আসার পর তৃতীয় 
বা চতুর্থ বারে নবীজী তাকে বললেন, 
তোমার বাড়ির আসবাবপত্র রাস্তায় 
নিয়ে রাখ। সাহাবী তাই করলেন। 
মানুষ সেখান দিয়ে যচ্ছিল এবং ওই 
প্রতিবেশীকে অভিশাপ দিচ্ছিল। তখন 
ওই প্রতিবেশী নবীজী (সা.)-এর কাছে 
গিয়ে বলল, আল্লাহর রাসুল! মানুষ 
আমাকে যা তা বলছে। নবীজী 
বললেন, মানুষ তোমাকে কী বলছে? 
সে বলল, মানুষ আমাকে লানত 
করছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 
তার আগেই আল্লাহ তোমাকে লানত 
করেছেন। সে বলল, আল্লাহর রাসুল! 
আমি আর এমনটি করব না 
(প্রতিবেশীকে কষ্ট দেব না)। তারপর 


মার্চ'১৯ 


অপরের দোষ ঢেকে রাখা জরুরি 


নবী (সা.) তাকে বললেন, তুমি 


আমি যদি তার দোষ প্রকাশ করে দিই 


(প্রতিবেশীর অনিষ্ট থেকে) নিরাপদ 
হয়েছ। রা 
মলসুজামুল রা ৩৫৬; 

দু'নারীর দৃষ্টান্ত; কে জান্নাতী? 
প্রতিবেশীর সাথে মন্দ আচরণ ব্যক্তির 
সব আমল বরবাদ করে দেয়। তাকে 
নিয়ে ফেলে জাহান্নামে । হযরত আবু 
হুরাইরা (রোযি.) থেকে বর্ণিত, এক 
ব্যক্তি এসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলল, 
এক নারীর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ, সে বেশি 
বেশি (নফল) নামায পড়ে, রোযা 
রাখে, দুই হাতে দান করে। কিন্তু 
দেয় (তার অবস্থা কী হবে?) রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বললেন, সে জাহান্নামে যাবে 
আরেক নারী বেশি (নফল) নামাযও 
পড়ে না, খুব বেশি রোযাও রাখে না 
আবার তেমন দান সদকাও করে না; 
সামান্য দুষেক টুকরা পনির দান করে 
তবে সে যবানের দ্বারা প্রতিবেশীকে 
কষ্ট দেয় না (এই নারীর ব্যাপারে কী 
বলেন?) নবী (সা.) বললেন, 'সে 
জান্নাতী ।' মসনদে আহমদ: ৯৬৭৫; আল- 
আদাবুল মুফরাদ, বুখারী: ১১৯) 


তাহলে সেও আমার দোষ প্রকাশ করে 
দেবে। আর আমি যদি তার দোষ 
ঢেকে রাখি তাহলে সেও আমার দোষ 
গোপন রাখবে । এমনকি এর 
বদৌলতে আল্লাহও আমার এমন দোষ 
গোপন রাখবেন, যা প্রতিবেশীও জানে 
না। হাদীস শরীফে এসেছে, যে তার 
আল্লাহও কিয়ামতের দিন তার দোষ 
ঢেকে রাখবেন । (সহীহ মুসলিম: ২৫৮০) 


প্রতিবেশীর যত হক উপরে উল্লেখ করা 
হয়েছে সেগুলো তো প্রতিবেশী মুসলিম 
হোক অমুসলিম হোক সবারই হক। 
আর প্রতিবেশী যদি মুসলিম হয় বা 
মুসলিম ও আত্মীয় উভয়টিই হয় 
তাহলে এসব হকের সাথে মুসলিম ও 
আত্মীয় হিসেবে যত হক আছে সবই 
তাদের প্রাপ্য। এ বিষয়টিও স্মরণ 
রাখা জরুরি । 

আল্লাহ আমাদের প্রতিবেশীর হকের 
ব্যাপারে সচেতন হওয়ার তাওফিক 
দান করুন। আমীন । 


কালাম স্যার ক্লাসে এসে করলো জিগ্যাসা; 


বড় হয়ে কার আছে কি হওয়ার আশা । 


মিতু বলে, ডাক্তার হবে, নিজাম বলে, ব্যংকার; 


নাহিদ নাকি ব্যবসা করবে, ফয়সাল হবে অফিসার । 
অনিমেষ হবে বড় নেতা, রাহিদ হবে ক্রিকেটার, 


তুষার-হাসান দুজন নাকি হবে ইঞ্জিনিয়ার । 
সবার আশা শুনে স্যার চুপ করে বসে; 


সবার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অল্প করে হাসে। 


একটি কথা বলি তোমদের রেখো সবাই মনে 


মনে রাখলে কাজে আসবে তোমাদের জীবনে । 


মানুষ হবো এটাই যেন সবার আশা হয় 


মানুষ হলে করতে পারবে পৃথিবীটা জয়। 


প্রতিবেশীর দোষ 
পাশাপাশি থাকার 
কারণে একে | আজহার মাহমুদ 
আপরের ভালো 
মন্দ কিছু 
জানাজানি হয়ই 
গোপন করতে 
চাইলেও অনেক 
কিছু গোপন করা 
যায় না 
প্রতিবেশীর 
এসকল বিষয় 
আমানত । নিজের 
দুনিয়া ও 
আখিরাতের 
কল্যাণেই একে 
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ড. আৰু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া 


পর্দা একটি ইবাদত, সালাত যেমন 


অবিশ্বাস, বিয়ে-বিচ্ছেদ, নারী-নির্যাতন 


ইবাদত। এটি আল্লাহর নির্দেশ । 


ইত্যাদিসবকিছুর পেছনেই একটি 


বিষয়টি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত 


প্রধান কারণ হলো পর্দাহীনতা এবং 


গুরুত্বপূর্ণএবং সময়োপযোগী ৷ আল্লাহ 
নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, 
কন্যাদেরকে ও মুমিনদের স্ত্রীদেরকে 
বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের 
কিছু অংশ নিজেদের ওপর 


হবে। 
দেওয়া হবে না। আর আল্লাহ অতীব 
ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।' [সুরা আল- 
আহযাব: ৫৯ 
বেপর্দা আর নারী-পুরুষের অবাধ 
মেলা-মেশা সমাজে কেমন 
বিরূপপরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এবং 
নারীকে কীভাবে ভোগ্য-পণ্যের বস্ততে 
পরিণত করেছে তাআমরা আমাদের 
চারদিকে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাই। 
পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা, 


নর-নারীর অবাধ মেলা-মেশা । 

যদিও ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থা সম্পর্কে 
অজ্ঞতা অথবা এর অন্তর্নিহিত 
তাৎপর্যধকে নাবোঝার কারণে কেউ 
কেউ একে পশ্চাৎপদতা, সেকেলে, 
নারীকে শৃঙ্খলিতকরণের পন্থা, 
উন্নয়নেরঅন্তরায় এবং নারী ও পুরুষের 
মধ্যে একটি বৈষম্য সৃষ্টির প্রয়াস বলে 
আখ্যায়িত করেথাকেন। মূলত এ ভুল 


অনেকে পর্দা সম্পর্কে বিরূপ ধারণা 
পোষণ করে থাকেন । একজন খিস্টান 
“নান' বা ধর্মজাজিকা যখন লম্বা গাউন 
আর মাথা-ঢাকা পোশাক পরিধান করে 
থাকেন তখন তা আরপশ্চাৎপদতা, 
উন্নয়নের অন্তরায় বা নারীকে 
শৃঙ্খলিতকরণের প্রয়াস বলে বিবেচিত 
হয় না; বরং তা শ্রদ্ধা, ভক্তি বা 
মাতৃত্বের প্রতীকরূপেই বিবেচিত হয়। 
অতএব, ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থা 
নারীকে ত করার পরিবর্তে 
তাকে মর্ধাদার আসনে অধিষ্ঠিত 


বোঝাবুঝির জন্য মুসলিমবিশ্বের 
কতিপয় এলাকায় ইসলামের 


করেছে, সমাজে একটিভারসাম্যপূর্ণ 
সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। 


সত্যিকারশিক্ষার অপপ্রয়োগ আর 


ইসলাম নারীকে কিরপ আসনে 


পাশ্চাত্য গণমাধ্যমের নেতিবাচক 
ভূমিকাই দায়ী। পাশ্চাত্যগণমাধ্যমের 
এটা একটা নিয়ম হয়ে দীড়িয়েছে যে, 
ইসলামের কথা উঠলেই তার প্রতি 
একটাকুৎসিৎ আচরণ প্রদর্শন করা 
হয়। আর তাদের এই অপপ্রচারে 


অশান্তি, দাম্পত্য-কলহ ও পারস্পরিক 
মার্চ'১৯ 


বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের এইঅঞ্চলেও 


অধিষ্ঠিতকরেছে বা পর্দা নারীকে কী 
মর্যাদা দিয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনায় যাওয়ারআগে আসুন 
আমরা দেখি, তথাকথিত প্রগতি, নারী- 
স্বাধীনতা, নারী-পুরুষের অবাধ 
মেলামেশা সমাজকে বা নারীকে কী 
দান করেছে। 


+------2-.-0 আত্তাত্তহীদ্‌ ২৭ 
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বর্তমান যুগে, বিশেষত পাশ্চাত্য-বিশ্বে 


শতকরা পঁচিশ ভাগ । এ বিষয়ে এখানে 


নারীকে তার নিজের ভাগ্যনিয়ন্তারূপে 
আখ্যায়িত করা হয়। সমাজের প্রতিটি 
ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সাথে তাল- 
মিলিয়ে এবংঅনেক ক্ষেত্রে নারীকে 
পুরুষের তুলনায় অধিকতর যোগ্য বা 
27701277/ বলেও চিহ্নিত করা হচ্ছে। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্যিইকি নারী লিঙ্গ- 
বৈষম্যকে অতিক্রম করে পুরুষের 
সমান মর্যাদা লাভ করতে পেরেছে? 
“কলঙ্কময় অতীতের" নিগ্রহ ও দমন- 
নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেয়েছে? 
তথাকথিত নারী-স্বাধীনতাকি নৈতিকতা 
সমৃদ্ধ শান্তিপূর্ণ একটি নতুন সমাজ- 
ব্যবস্থার ইঙ্গিত প্রদান করে? সত্যিই 
কি নারী ক সামাজিক ন্যায়-বিচার 

হয়েছেঃ আমরা যদি 
বর্তমান পাশ্চাত্য-সমাজের দিকে 
তাকাই তাহলে এর উত্তর হবে, “না? । 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী তার অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলেও পাশ্চাত্যের 
সমাজ-ব্যবস্থা আজ এক ভয়াবহ 
সঙ্কটের সম্ম্ণীন। তাই এককালের 
“সেকেলে' বা ০% 7/124 1777111) 
৫0197 বা পারিবারিক প্রথা নিয়ে 
সমাজবিজ্ঞানীগণ নতুন করে ভাবতে 
শিশুহত্যা, পতিতাবৃত্তি, ধর্ষণ, বিয়ে- 
বিচ্ছেদ, লিভিংটুগেদার, মাদকাসক্তি, 
কুমারী-মাতৃত বা 5171212 7101767 
ইত্যাদি সমস্যা আজ পাশ্চাত্য- 
সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে। 
কেবলপাশ্চাত্য বা উন্নত বিশ্বই নয়, 
আজ আমাদের সমাজেও এ-সকল 
ব্যাধির ক্রমশ সংক্রমন ঘটছে। বাহ্যিক 
চাকচিক্য আর উন্নতির খোলস ভেদ 
করতে পারলেই আমরা সেই 
অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলোদেখতে পাই। 
প্রচলিত সাধারণ ধারণায় বিংশ 
শতাব্দী, বিশেষ করেদ্ধিতীয়-বিশ্বযুদ্ধ- 
পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান কাল 
পর্যন্ত সময়কে নারী স্বাধীনতারস্বর্ণযুগ 
বলে আখ্যায়িত করা হলেও এক 
সমীক্ষায় দেখা যায় যে, এ সময়ে 
বিশ্বেনারী-নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে 


মার্চ'১৯ 


কয়েকটি জরিপেরউন্ন্যেখ করা হলো: 


১. গর্ভপাত: ১৯৬৮ সালে ইংল্যান্ডে 
গর্ভপাতকে বৈধতা প্রদান করার পর 


চালানো হয়েছে। এ-সবই হলো 
বেপর্দা আর নারী-পুরুষের অবাধ 
মেলামেশার কুফল । 


২. ধর্ষণ: ধর্ষণের প্রকৃত সংখ্যা জানা 


সেখানে কেবল রেজিস্টার্ডগর্ভপাতের 
ঘটনাই বৃদ্ধি পেয়েছে দশগুণ । এর 
মধ্যে মাত্র শতকরা একভাগ (১%) 
স্বাস্থ্যগতকারণে আর বাকি ৯৯%-ই 
অবৈধ গর্ভধারণের কারণে ঘটেছে 
১৯৬৮ সালে যেখানে ২২,০০০ 


সেখানে ১৯৯১ সালে এক লক্ষ আশি 
হাজার আর ১৯৯৩ সালে তা দীড়ায় 
আট লক্ষ উনিশ হাজারে । এর মধ্যে 
সংখ্যা তিন হাজার । এটা তো গেল 


ৃষ্টিদেওয়া যাক। সেখানকার পরিস্থিতি 
আরো ভয়াবহ । রেজিস্টার্ড 
পরিসংখ্যান অনুযায়ী কেবলমাত্র১৯৯৪ 
সালেই যুক্তরাক্ট্রে দশ লক্ষ গর্ভপাত 
ঘটানো হয়। 7712 44107 
07//1/77100/7975  17577//5 নামের 
একটি গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের মতে 
প্রকৃত গর্ভপাতেরসংখ্যা উক্ত সংখ্যার 
তুলনায় ১০%-২০% বেশি । এক্ষেত্রে 
ক্যানাডার পরিস্থিতি কিছুটা “ভালো? । 
অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক। তবে 
জাপানের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের দিগুণ। 
অর্থাতজাপানে প্রতি বছর প্রায় বিশ 
হয়েথাকে। তথাকথিত সভ্য-জগতে 
“ইচ্ছার স্বাধীনতা'র জন্য বিগত ২৫ 
বছরে এক বিলিয়ন অর্থাঘদশ কোটিরও 
অধিক ভ্রুণকে হত্যা করা হয়। উক্ত 
সংখ্যা কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড 
পরিসংখ্যান থেকে নেওয়া হয়েছে। 
প্রকৃত সংখ্যা আরো ভয়াবহ। 


সহজ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগী 
এ-বিষয়ে রিপোর্টকরে না। ফলে, যে- 
সংখ্যা পাওয়া যায়, বাস্তবে তা অনেক 
বেশি ঘটে। বিটিশ পুলিশের মতে 
১৯৮৪ সালে, এই এক বছরে, বিটেনে 
২০, ০০০ (বিশ হাজার)-এর অধিক 
এবং ১৫০০ (পনেরশত) 
ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়। 176 
10719710192 071519 0271197- 
এর মতে ৰিটেনে প্রতিবছর অন্তত পাঁচ 
থেকে ছয় হাজার ধর্ষণের ঘটনারেকর্ড 
হয়ে থাকে, আর প্রকৃত সংখ্যা তার 
চাইতেও বেশি। ১৯৯৪ সাল নাগাদ 
এই সংখ্যা গিয়ে দাড়িয়েছে ৩২, ০০০ 
হাজারে । উক্ত সংস্থার মতে 1 7৮2 
90291711712 /112/1251 17279, 7/2 
7712)) 54) 11101, 07 0/০/229, 0712 
7212 92047927977 70%777 
157121710. মার্কিন ক্র 
পরিস্থিতি সবচাইতে ভয়াবহ । এখানে 
বিশ্বেরসর্বাধিক সংখ্যক ধর্ষণের ঘটনা 
ঘটে থাকে। সে সংখ্যা জার্মানীর 
সংখ্যার চাইতে চারগুণ, বিটেনের 
চাইতে ১৮ গুণ আর জাপানের চাইতে 
প্রায় বিশগুণ বেশি। সবচাইতে 
উদ্বেগজনক এবংবাস্তবতা এই যে, 
৭৫% ভাগ ধর্ষণের ঘটনাই ঘটে থাকে 
পূর্ব-পরিচিতের দ্বারা আর ১৬%নিকট- 
আত্মীয় বা বন্ধুর দ্বারা। 7/91/071 
00%77011 107 07711 11%9717125 
নামক সংস্থার মতে ৩৮% ক্ষেত্রে 
পুরুষ তার অফিসিয়াল ক্ষমতা 
বাকর্তৃত প্রয়োগ করে নারীকে ধর্ষণ 
করে থাকে। আর ৮৮% মহিলা 
কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির স্বীকার হয়ে 
থাকেন। এই হলো তথাকথিত উন্নত 
ও নারী-স্বাধীনতার দাবিদার 


“বর্বরযুগে' কন্যা-সন্তানদের হত্যা করা 
হতো অর্থনৈতিক কারণে । কিন্তু আজ 
তথাকথিত সভ্য-জগতে ব্যাভিচার, 
অবৈধ-মিলন আর অনৈতিকতার চিত্ত 
মুছে ফেলতে এইসব হত্যাকাণ্ড 


দেশগুলোর অবস্থা । 


৩. বিয়ে-বিচ্ছেদ: বিংশ শতাব্দীর শেষ 
দিকে বিয়েপূর্ব সহবাস এবং 1,7৮2 
7০8/7০-এর প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। ১৯৬০ সালে জন্ম গ্রহণকারী 


7.7... আত্তার্জহীদ ২৮ 
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১৯৮৩ সালে যুক্তরাজ্যে যেখানে এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার বিয়ে বিচ্ছেদের ঘটনাঘটে, ১৯৯৪ সালে 
তার সংখ্যা দাড়ায় এক লক্ষ পয়ষটি হাজারে । মাকিন যুক্তরাষ্ত্রে ১৯৭০ সালে বিয়ে-বিচ্ছেদের সংখ্যা 
ছিল সাত লক্ষ আট হাজার, আর ১৯৯০ সালে তা দীড়ায় এগার লক্ষ পঁচাত্তর হাজারে । পক্ষান্তরে, 

বিয়ের হারে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক পরিবর্তন হয়নি ॥ 


ব্রিটেনের নারীদের প্রায় অর্ধেক প্রাক- 


এইদায়ভার পশ্চিমা-বিশ্বে নারী- 


বিয়ে সহবাসের অভিজ্ঞতা অর্জন 
করে । এর পক্ষে তাদেরযুক্তি ছিল যে, 
এর ফলে নর-নারী একে অপরকে 
ভালোভাবে জানতে পারে এবং এর 
পর বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হলে তা স্থায়ীত 
লাভ করে থাকে । কিন্তু বাস্তবতা তার 
সম্পূর্ণ বিপরীত। ইউরোপীয় 
ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে 
ইংল্যাণ্ডেই সর্বাধিক বিয়ে-বিচ্ছেদের 
ঘটনা ঘটেথাকে। ১৯৮৩ সালে 
যুক্তরাজ্যে যেখানে এক লক্ষ সাতচল্লিশ 
১৯৯৪ সালে তার সংখ্যা দীড়ায় এক 
লক্ষ পয়ষষ্টি হাজারে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
১৯৭০ সালে বিয়ে-বিচ্ছেদের সংখ্যা 
ছিল সাত লক্ষ আট হাজার, আর 
১৯৯০ সালে তা দীড়ায় এগার লক্ষ 


নিপীড়নের এক নিষ্ঠুর উদাহরণ । 


€. মদ্যপান ও ধুমপান: পশ্চিমা ধাচের 
নারী-পুরুষের সমানাধিকার নারী 
সমাজের মধ্যে অনেক মন্দ 
অভ্যাসেরজন্ম দিয়েছে। একসময় 
মদ্যপান ও ধূমপানকে কেবল পুরুষের 
বদঅভ্যাস হিসেবে চিহিত করাহতো 
কিন্ত আজ নারীও তাতে আসক্ত হয়ে 
পড়েছে। 7112 ১772) 777195-এর 
এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, নারীর 
পরিমাণে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে 
উঠেছে । আর ধুমপানের ক্ষেত্রে এর 
সংখ্যা এবংপরিমাণ পুরুষের সমান 
সমান । 


৬. বিজ্ঞাপনে ও পর্নোগ্রাফিতে: 


পঁচাত্তর হাজারে । পক্ষান্তরে, বিয়ের 
হারে তেমন কোনো উল্ল্েখযোগ্য- 
সংখ্যক পরিবর্তন হয়নি । 

৪. কুমারী- ও একক- 
তিন ২১ না 
স্বাধীনতার আরেক অভিশাপ চি 
কুমারী-মাতৃতৃ। ব্রিটেনে এক জরিপে 
দেখা যায় যে, ১৯৮২ সালে যেখানে 
কুমারী-মাতার সংখ্যা ছিলি 
নব্বইহাজার, ১৯৯২ সালে তা বেড়ে 
দাড়ায় দুই লক্ষ পনের হাজারে। 
১৯৯২ সালে জন্ম নেওয়াশিশুদের 
৩১% ছিল অবিবাহিতা মাতার সন্তান। 
এই অবিবাহিতা বা কুমারী-মাতাদের 
মধ্যেআড়াই হাজারের বয়স ১৫ 
(পনের) বছরের নীচে । বৈধ বিয়ের 
মাধ্যমে জন্ম নেওয়া শিশুর তুলনায় 
অবৈধ শিশুর জন্মের হারও দিন দিন 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে, অবৈধভাবে 
জন্ম নেয়া শিশুর দায়ভার অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই বর্তাচ্ছে কুমারী-মাতা বা 
একক-মাতৃতের (5771216 77101707) 
ওপর । নারীর ওপর কুমারী- মাতৃত্বের 


মার্চ'১৯ 


তথাকথিত নারী-স্বাধীনতার নামে 
নারীকে আজ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার 
করা হচ্ছে, বিজ্ঞাপন-সামন্ত্রী এবং 
পর্নোগ্রাফিতে ৷ পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারী 
যেন আজ একটি অপরিহার্য বিষয় । 
সম্প্রতি দি ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার 
বরাত দিয়ে আমাদের ঢাকার দৈনিক 
জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে 
বলা হয়, “আমেরিকার মেয়েরা যৌন- 
হওয়ার পরিবেশেই বড় 
হচ্ছে। তাদের সামনে যেসব পণ্যও 
ছবি তুলে ধরা হচ্ছে তাতে তারা 
যৌনতার দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছে। মার্কিন 
সংস্কৃতি, বিশেষ করে প্রধান প্রধান 
প্রচার-মাধ্যমে মহিলা ও তরুণীদের 
যৌন-ভোগ্য-পণ্য হিসেবে দেখানো 
হচ্ছে। আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল 
এসোসিয়েশন (এপিএ) টাক্ক ফোর্স 
অন দ্যাসেক্ুয়ালাইজেশন অব গার্লস- 
এর সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে 
একথা বলা হয় । রিপোর্টের প্রণেতাগণ 
বলেন, টিভি-শো থেকে ম্যাগাজিন 
এবং  মিউজিক-ভিডিও থেকে 
ইন্টারনেটপর্যন্ত প্রতিটি প্রচার-মাধ্যমেই 


এই চিত্রই দেখা যায়। প্রণেতাদের 
মতে, যৌনরূপদান তরুণী ও 
মহিলাদের তিনটি অতি 
মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত। এগুলো হলো পেটের 
গোলযোগ, আত্মসম্মানহানিবোধ এবং 
মনমরা ভাব। লিজ গুয়া নামের 
একজন মহিলা বলেন, তিনি তার ৮ 
(আট) বছরের মেয়েতানিয়ার 
উপযোগী পোশাক খুঁজে পেতে 
অসুবিধায় রয়েছেন। প্রায়ই সেগুলো 
খুবই আটসীট, নয়তো খুবই খাটো । 
যৌন-আবেদন ফুটিয়ে তোলার জন্যই 
এ ধরনের পোশাক তৈরি করা হয়।” 
(জেনকণ্ঠ, ২৪ ফেকয়ারি ২০০৭) 

এতক্ষণ পর্যন্ত তথাকথিত নারী- 
স্বাধীনতার নামে পশ্চিমা-জগতের 
ঘুনেধরা সমাজের একটিভয়ঙ্কর চিত্র 
আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা 
করেছি। বাস্তবচিত্র তার চাইতেও 
আরোঅনেক বেশি ভয়াবহ 
অর্থনৈতিক চাকচিক্য আর প্রযুক্তিগত 
উন্নতির আড়ালে তথাকথিত “আধুনিক 
বিশ্বের সমাজ ও পারিবারিক ব্যবস্থায় 
আজ ধ্বস নেমেছে। নারী-স্বাধীনতা 
ওব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে নারী আজ 
পদে পদে লাঞ্কিত ও নিগৃহীত হচ্ছে, 
ব্যবহৃত হচ্ছে, ভোগের সামগ্রী 
হিসেবে। এথেকে মুক্তির একমাত্র 
উপায় ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা 
ওজীবন-নির্ধারণের সঠিক ও পূর্ণ 
অনুসরণ | 

আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে পবিত্র 
কুরআন মজিদের সুরা আল-আহ্যাবের 
যে আয়াতটি উল্লেখ করেছি সেখানে 
সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাআলা, নবী 
(সা.) এবং মুমিনগণকে এ নির্দেশ 
দিয়েছেন যে, তাদের স্ত্রী এবং কন্যাগণ 
যেন চাদরদ্বারা নিজেদের শরীর ঢেকে 
রাখে । যার মধ্যে তাদের জন্য রয়েছে 
স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রশান্তি । 
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আমি শুরুতেই উল্লেখ করেছি যে, 
অনেকে ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থাকে 
সঠিকভাবে নাবোঝার কারণে একে 


যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ 


ইসলাম নিঃসন্দেহে পর্দার মাধ্যমে 


করার জন্য সজোরে পদচারণা না 


নারী জাতিকে মর্যাদা ও সম্মানের 


করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই 


আসনেঅধিষ্ঠিত করেছে এবং তাকে 


নানাভাবে সমালোচনা করে থাকেন 
তারা মনে করেন, এ-ব্যবস্থার মাধ্যমে 
একপ্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা 
হয়েছে। যার ফলে, তীরা মানবীয় 
কার্ধাদিতে ইচ্ছামত অংশগ্রহণ করতে 
পারে না। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয় 
পর্দা এবং নারী-পুরুষের পৃথকীকরণের 


আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে 
তোমরা সফলকাম হতে পার ।* |সুরা 
আন-নুর: ৩১1 

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং 
নর-নারীর মধ্যে চুপিসারে সংঘটিত 
সব অনৈতিকক্রিয়াকলাপের পরিণাম 
কি ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা আমি 
ইতঃপূর্বে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন 


এমন এক নিরাপত্তা দান করেছে, যার 
ফলে একজন নারী অধিকতরস্বাচ্ছন্দে 
তার রম সমাধা করতে 
পারে। পর্দা মুসলিম নারীকে প্রশান্তি 
দানকরেছে। আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য 
করে থাকবো যে, পর্দা বা হিজাব 
পালনকারী একজন নারীঅধিকতর 
নিরুদ্ধেগ ও স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন যাপন 


ইসলামি ধারণাকে বুঝতে হলে তা 


করেছি। আমরা দেখেছি যে, আপাত 


করে থাকেন। এটা এ কারণে যে, 


বুঝতে হবেনারীদের সতীতের পবিত্রতা 
রক্ষার্থে এবং সমাজে নারীদের মর্যাদা 
অক্ষুন রাখারস্বার্থে গৃহীত ব্যবস্থাদির 


দৃষ্টে নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মতিতে 


আত্ম-মর্ধাদাশীল নারী হওয়ার জন্য 


সংঘটিতঅপরাধের ফল নারীকেই 


ইসলাম দৈহিক অবয়বের গুরুত্বকে 


তথাকখিত নারী-স্বাধানতার নামে নারীকে আজ যথেচ্ছভাবে বাবহার করা হচ্ছে, 
বিজ্ঞাপন-সামত্বী এবং পর্োথাফিতে ॥ পণোর বিজ্ঞাপনে নারী যেন আজ একটি 
অপরিহার্য বিষয় । সম্প্রতি দি ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার বরাত দিয়ে আমাদের 
ঢাকার দৈনিক জনকণ্ঠে একাশিত এক এঁতিবেদনে বলা হয়, “আমেরিকার মেয়েরা 
যৌন-আবেদনময়ী হওয়ার পরিবেশেই বড় হচ্ছে । তাদের সামনে যেসব পণ্যও ছবি 


প্রেক্ষাপটে, যার মাধ্যমে সেসব 
উদ্দেশ্য লঙ্ঘনের আশঙ্কাতিরোহিত 
হয়। 

পবিত্র কুরআনে সুরা নুরের ৩১ ও 
৩২ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 


“হে নবী আপনি) মুমিন 

পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন 

তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং 

তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। 
এটিই তাদের জন্য অধিক পবিভ্র। 
নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে 
মি সম্যক অবহিত |" (সুরা আন-নুর: 
৩০ 
তিনি আরো বলেন, “আর (হে নবী 
আপনি) মুমিন নারীদেরকে বলে দিন, 
তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে 
এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত 
করে । আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় 
তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ 
না করে। তারা যেন তাদের ওড়না 
আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, 
শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, 
ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, 
আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার 
মালিক হয়েছে ক্রিতদাস-ক্রিতদাসী), 
অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা 


সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা 


তুলে ধরা হচ্ছে তাতে তারা যৌনতার দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছে । 


এককভাবে ভুগতে হয়েছে বেশি। 
তাই, ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে শুধু 
পরস্পরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিতেই 
বারণ করেনি, অধিকন্ত সকল প্রকারের 
দৈহিক সংস্পর্শ থেকেও বিরত থাকতে 
নির্দেশ প্রদান করেছে, যাতে করে 
অদম্য তাড়নার উদ্রেকঘটতে না 
পারে। ইসলাম মনে করে, 
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০75 অর্থাৎ দুর্ঘটনা ঘটার আগে তার 
পথগুলো বন্ধ করাই শ্রেয়তর | 


কমিয়ে দিয়েছে। 
আল্লাহ আমাদের সঠিকভাবে বুঝে, সে 
অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান 
করুক । আমীন। 


খানা নিয়ে ফানা 
আমজাদ ইউনুস 


এক দেশে ছিল এক মন্ত্রীর পুত 
কাজ কাম তার সব ছিল অদ্ভুত । 


একজন নারী, যিনি তার পোশাক ও 
চলা-ফেরায় পর্দার নিয়মাবলী বা 
“হিজাব'পালন করে থাকেন, তিনি 
সাধারণত অন্য পুরুষ দ্বারা অসম্মানিত 
ও লাঞ্ছিত হন না। 
এভাবেএকজনমুসলিম নারী “হিজাব' 
বা পর্দা-পালনের মাধ্যমে অনেক 
সমস্যা থেকে নিজেকে মুক্তরাখতে 
পারেন, যা আজ পশ্চিমা জগতের 
নারীরা অহরহ মোকাবিলা করছেন। 


খানা খানা করে খেত দুধ আর ভাত 
খানা নিয়ে ফানা হত সারা দিনরাত । 
মোটা তাজা গুরু হলো খেয়ে ফ্রুট জল 
খেতে খেতে তার পেট হলো ফুটবল। 
যত খানা দিত তাকে করত সাবাড় 
সব খানা শেষ করে চায় তো আবার। 
তবু ক্ষিধে মিটে না পেট তার ভরে না 
খেয়ে পেট চুলকায় কাজ সে করে না। 
একজন যদি দিনে এত খায় খানা 
গরীবের পাতে কি জুটে দু'মুঠো দানা । 
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০৪ 


১৫টি চারিত্রিক গুণ প্রত্যেক মুসলমানের 
মাঝে থাকা অবশ্যক! 


মাওলানা আলী উসমান ও মিরাজ রহমান 


ইসলামি শরীয়ত হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ 
জীবন তি যা সকল দিক থেকে 
মুসলমানের ব্যক্তিগত 


কেবল. চরিত্রের উত্তম দিকসমূহ 


এমনকি নিজের সাথে কি ধরনের 


পরিপূর্ণ করে দিতে প্রেরিত হয়েছি।' 


আচরণ করা উচিত ইসলাম তার এক 


ইমাম আহমদ ও. ইমাম বুখারী 


অভিনব চকমপ্রদ চিত্র অঙ্কন করে 


জীবনকে ইন করার ব্যাধি অত্যন্ত 
গুরুত্বারোপ করেছে এসব দিকের 


আদাবুল মুফরদে বর্ণনা করেছেন। এ 
কারণেই আল্লাহ তাআলা উত্তম ও 


মধ্যে গুনাবলি শিষ্টাচার ও চরিত্রের 
দিকটি অন্যতম । ইসলাম এদিকে 


দিয়েছে। যখনই একজন মুসলমান 
বাস্তবে ও তার লেনদেনে ইসলামি 


সুন্দরতম চরিত্রের মাধ্যমে তার নবী 


চরিত্রের অনুসরণ করে তখনই সে 


(সা.)-এর প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ 


অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে । তাইতো 


তাআলা বলেন, “নিশ্চয়ই আপনি মহান 


আকীদা ও আখলাকের মাঝে সম্পর্ক 
স্থাপন করে দিয়েছে, যেমন নবী কারীম 
(সা.) ইরশাদ করেছেন, “মুমিনদের 


চরিত্রে অধিষ্ঠিত ।” !সুরা আল-কালাম: ৪1 


অভিষ্ট পরিপূর্ণতার অতিনিকটে পৌছে 
যায়, যা তাকে আরো বেশি আল্লাহর 
নৈকট্য লাভ ও উচ্চ মর্যাদার সোপানে 


কোথায় এ চরিত্র বর্তমান বস্তবাদী 


উন্নীত হতে সহযোগিতা করে। 


মতবাদ ও মানবতাবাদী মানুষের 


মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার হচ্ছে সে 
ব্যক্তি, যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম 
চরিত্রের অধিকারী ।” (আহমদ, আবু দাউদ, 


মনগড়া _ চিন্তা-চেতনায়? যেখানে 
চরিত্রের দিককে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা 
করা হয়েছে, তা শুধু সুবিদাবাদী 


তিরমিযি] সুতরাং উত্তম চরিত্র হচ্ছে 


নীতিমালা ও বন্তবাদী স্বার্থের ওপর 


ঈমানের প্রমাণবাহী ও প্রতিফলন। 


প্রতিষ্ঠিত। যদিও তা অন্যদের ওপর 


পক্ষান্তরে, যখনই একজন মুসলমান 
ইসলামের চরিত্র ও শিষ্টাচার হতে দূরে 
সরে যায় সে বাস্তবে ইসলামের প্রকৃত 
প্রাণ চাঞ্চল্য, নিয়ম-নীতির ভিত্তি হতে 
দূরে সরে যায়। সে যান্ত্রিক মানুষের 


চরিত্র ব্যতীত ঈমান প্রতিফলিত হয় না 


জুলুম বা নির্ধাতনের মাধ্যমে হয় । অন্য 


বরং নবী কারীম (সা.) সংবাদ 
দিয়েছেন যে, তাকে প্রেরণের অন্যতম 


সব জাতির সম্পদ লুণ্ঠন ও মানুষের 
মাধ্যমে অর্জিত হয়। 


মহান উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্রের উত্তম 


এবং আত্মা নেই। 
১. সত্যবাদিতা: আল্লাহ তাআলা এবং 
তার রাসূল (সা.) আমাদের যে সকল 


একজন মুসলমানের ওপর তার 


দিকসমূহ পরিপূর্ণ করে দেওয়া । রাসূল 
(সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আমি তো 


মার্চ'১৯ 


ইসলামি চরিত্রের নির্দেশ দিয়েছেন, 


আচার-আচরণে আল্লাহর সাথে, নবী 
(সা.)-এর সাথে, অন্য মানুষের সাথে, 


তার অন্যতম হচ্ছে সত্যবাদিতার 
চরিত্র। আল্লাহ তাআলা বলেন, “হে 


47770 আত্তাত্তহীদ ৩১ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং 
তোমরা সত্যবাদীদের সাথী হও ।” [সুরা 
আত-তাওবা: ১১৯] রাসুলুল্লাহ (সা.) 
ইরশাদ করেছেন, “তোমরা সততা 
অবলম্বন কর, কেননা সত্যবাদিতা 
পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতের 
পথ দেখায়, একজন লোক সর্বদা সত্য 
বলতে থাকে এবং সত্যবাদিতার প্রতি 
অনুরাগী হয়, ফলে আল্লাহর নিকট সে 
সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।" 
[মুসলিম 


আল্লাহ তাআলা বলেন, “তুমি তোমার 
পার্শদেশ মুমিনদের জন্য অবনত করে 


আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা 
ওয়াজিব, আর তা ছিনন করা জান্নাত 


দাও ।' (সুরা আল-হিজর: ৮৮] রাসূলুল্লাহ 


হতে বঞ্চিত ও অভিশাপের কারণ 


(সা.) ইরশাদ করেছেন, “আল্লাহ 


আল্লাহ তাআলা বলেন, “যদি তোমরা 


তাআলা আমার নিকট ওহী করেছেন 


ক্ষমতা পাও, তাহলে কি তোমরা 


যে, “তোমরা বিনয়ী হও যাতে একজন পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং 
অপরজনের ওপর অহংকার না করে। আত্রীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে? তারা 
একজন অপর জনের ওপর সীমালজ্ঘন তো সেসব লোক যাদের প্রতি আল্লাহ 
না করে । [মুসলিম অভিশাপ করেছেন। এতে তিনি 


মাতা-পিতার প্রতি সদ্যবহার উত্তম 


২. আমানতদারি: মুসলমানদের যে সব 


চরিত্রের অন্যতম । আর এটা তাদের 


ইসলামি চরিত্র অবলম্বনের নির্দেশ 


অধিকার মহান হওয়ার কারণে, যে 


দেওয়া হয়েছে তার একটি হচ্ছে 
আমানতসমূহ তার অধিকারীদের নিকট 


অধিকার স্থান হল আল্লাহর হকের 
পরে। আল্লাহ তাআলা. বলেন, 'আর 


আদায় করে দেওয়া । আল্লাহ তাআলা 


আল্লাহর ইবাদত কর, তার সাথে কোন 


বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের 


কিছুকে শরীক করো না, এবং মাতা- 


নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার 
হকদারদের নিকট আদায় করে দিতে ।” 


পিতার প্রতি সদ্যবহার কর ।” (সুরা আন- 
নিসা: ৩৫] আল্লাহ তাআলা তাদের 


[সুরা আন-নিসা: ৫৮] রাসূলুল্লাহ (সা. 


আনুগত্য, তাদের প্রতি দয়া ও বিনয় 


এবং তাদের জন্য দু'আ করতে নির্দেশ 


উপাধি লাভ করেছিলেন, তারা তার 


দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 


) 

তার সম্প্রদায়ের নিক আল আমীন 
র 

] 


নিকট তাদের সম্পদ আমানত রাখত 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং ত 
অনুসারীদের মুশরিকরা কঠোরভাবে 
নির্যাতন শুরু করার পর যখন আল্লাহ 
তাকে মক্কা হতে মদীনা হিজরত করার 
অনুমতি দিলেন তিনি আমানতের 
মালসমূহ তার অধিকারীদের নিকট 
ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা না করে 
হিজরত করেননি। অথচ যারা 
আমানত রেখেছিল তারা সকলেই ছিল 
কাফের । কিন্ত ইসলাম তো আমানত 
তার অধিকারীদের নিকট ফিরিয়ে দিতে 
নির্দেশ দিয়েছে যদিও তার অধিকারীরা 
কাফের হয়। 

৩. অঙ্গীকার পূর্ণ করা: ইসলামি মহান 
চরিত্রের অন্যতম হচ্ছে অঙ্গীকার পূর্ণ 
করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর 
অঙ্গীকার পূর্ণ কর, কেননা অঙ্গীকার 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে ।' [সুরা ইসরা: 
৩৪] আর রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতিশ্র্গতি 
ভঙ্গকরা ভি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে 
গণ্য করেছেন 

৪. বিনয়: ইসলামি চরিত্রের আরেকটি 
হচ্ছে একজন মুসলমান তার অপর 
মুসলিম ভাইদের সাথে বিনয়ী আচরণ 
করবে। সে ধনী হোক বা গরীব। 


হ্খ 
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“তাদের উভয়ের জন্য দয়ার সাথে 
বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, 
হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া কর 
যেভাবে শৈশবে আমাকে তারা লালন- 
পালন করেছেন ।” !সুরা আল-ইসরা; ২৪1 
এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট 
এসে জিজ্ঞেস করল, “হে আল্লাহর 
রাসূল! আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার 
সবচেয়ে বেশি অধিকারী ব্যক্তি কে? 
তিনি বললেন, “তোমার মা।” অতঃপর 
জিজ্ঞেস করল তারপর কে? তিনি উত্তর 
দিলেন, “তোমার মা। অতঃপর 
জিজ্ঞেস করল তার পর কে? তিনি 
উত্তর দিলেন, “তোমার মা।' অতঃপর 
জিজ্ঞেস করল তার পর কে? উত্তর 
দিলেন, “তোমার পিতা ।” (বুখারী ও 
মুসলিম] মাতা-পিতার প্রতি এ সদ্যবহার 
ও দয়া অনুগ্বহ অতিরিক্ত বা পূর্ণতা 
দানকারী বিষয় নয়; বরং তা হচ্ছে 
সকল লা এক্যমতের ভিত্তিতে 
ফরজে আইন 
৬. আত্মীয়তার সম্্পক বজায় রাখা: 
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা 


তাদেরকে বধির করে দিয়েছেন এবং 
তাদের দৃষ্টি অন্ধ করে দিয়েছেন । (সুরা 
মুহাম্মদ: ২২-২৩ রাসুলুল্লাহ (সা.) 
ইরশাদ করেছেন, “আত্মীয়তার বন্ধন 
ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। 
রিখারী ও লস 
প্রতিবেশীর প্রতি সুন্দরতম 
রারহার: প্রতিবেশীর প্রতি সুন্দরতম 
ব্যবহার হচ্ছে ইসলামি চরিত্রের 
অন্যতম। প্রতিবেশী হচ্ছে সে সব 
লোক যারা আপনার বাড়ীর আশে 
পাশে বসবাস করে। যে আপনার 
সবচেয়ে নিকটবর্তী সে সুন্দর ব্যবহার 
ও অনুগ্রহের সবচেয়ে বেশি হকদার। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর মাতা- 
পিতার_ প্রতি সদ্যবহার কর, 
নিকটাত্ীয়, হি মিসকীন নিকটতম 
প্র তিবেশ দুরবত ত 
প্রতিও । টি আন-নিসা: ৩৬] এতে 
আল্লাহ_ নিকটতম ও দূরবর্তী 
প্রতিবেশীর প্রতি সদ্যবহার করতে 
ওসিয়ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ইরশাদ_ করেন, “জিবরীল আমাকে 
প্রতিবেশীর ব্যাপারে ওসিয়ত করছিল 
এমনকি আমি ধারণা করে নিলাম যে, 
প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকার বানিয়ে 
দেওয়া হবে ।' [বুখারী ও মুসলিম] অর্থাৎ 
মনে করেছিলাম যে, ওয়ারিশদের 
সাথে প্রতিবেশীর জন্য মিরাসের একটি 
অংশ নির্ধারিত করে দেবে । রাসূলুল্লাহ 
(সা.) আবু যর (রাযি.) কে লক্ষ্য করে 
বলেন, “হে আবু যর! যখন তুমি 
তরকারী রান্না কর তখন পানি বেশি 
করে দাও, আর তোমার প্রতিবেশীদের 
অঙ্গীকার পূরণ কর। (মুসলিম 
প্রতিবেশীর পার্াবস্থানের হক রয়েছে 
যদিও সে আল্লাহ এবং তার রাসূলের 


ইসলামি চরিত্রের অন্যতম ৷ আর তারা 
হচ্ছে নিকটাত্বীয়গণ যেমন, চাচা, 
মামা, ফুফা, খালা, ভাই, বোন প্রমুখ । 


প্রতি অবিশ্বাসী বা কাফের হয়। 
৮. মেহমানের আতিথেয়তা: ইসলামি 
রি আরেকটি হচ্ছে মেহমানের 


4:16) আত্তান্তহীদ ৩ 
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আতিথেয়তা । রাসূলুল্লাহ (সা.) এর 
বাণী-যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং 
পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে সে যেন 
তার মেহমানকে সম্মান করে ।” বুখারী 
ও মুসলিম] 

৯. সাধারণভাবে দান ও বদান্যতা: 
ইসলামি চরিত্রের অন্যতম দিক হচ্ছে 
দান ও বদান্যতা। আল্লাহ তাআলা 
ইনসাফ, বদান্যতা ও দান কারীদের 
প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, “যারা আল্লাহর রাত্তায় 
নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে অতঃপর 
যা খরচ করেছে তা থেকে কারো প্রতি 
অনুগ্রহ ও কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য করে 
না, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের 
নিকট প্রতিদান রয়েছে । তাদের কোন 
ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাও করবে 
না”। !সুরা আল-বাকারা: ২৬খ রাসুলুল্লাহ 
(সা.) ইরশাদ করেছেন, “যার নিকট 
অতিরিক্ত বাহন থাকে সে যেন যার 
বাহন নেই তাকে তা ব্যবহার করতে 
দেয়। যার নিকট অতিরিক্ত পাথেয় বা 
রসদ রয়েছে সে যেন যার রসদ নেই 
তাকে তা দিয়ে সাহায্য করে ।* মুসলিম] 
১০. ধৈর্য ও সহিষ্ুতাঃ ধৈর্য ও 
সহিষ্কুতা হচ্ছে ইসলামি চরিত্রের 
অন্যতম বিষয়। অনুরূপভাবে 
মানুষদের ক্ষমা করা, দুব্যবহারকারীকে 
ছেড়ে দেওয়া, ওজর পেশকারীর ওজর 
গ্রহণ করা বা মেনে নেওয়াও অন্যতম । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর যে ধৈর্য 
ধারণ করল এবং ক্ষমা করল, নিশ্চয়ই 
এটা কাজের দৃঢ়তার অন্তর্ভূক্ত ।” [সুরা 
আশ-শুরা: ৪৩] রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
“তারা যেন ক্ষমা করে দেয় এবং 
উদারতা দেখায়, আল্লাহ তোমাদের 
ক্ষমা করে, দেওয়া কি তোমরা পছন্দ 
কর না? ' রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
“দান খয়রাতে সম্পদ কমে যায় না। 
আল্লাহ পাক ক্ষমার দ্বারা বান্দার 
মার্ধাদাই বৃদ্ধি করে দেন। যে আল্লাহর 
জন্য বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তার 
সম্মানই বৃদ্ধি করে দেন।' মুসলিম] 
তিনি আরো বলেন, “দয়া কর, 
তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে । ক্ষমা 
করে দাও তোমাদেরও ক্ষমা করে 
দেওয়া হবে ।* !আহ্মদ] 
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১১. মানুষের মাঝে সমঝোতা ও 
সংশোধন: ইসলামি চরিত্রের আরেকটি 


মু মি [& র্‌ রব র রব ডে হ্‌ ্ 
করুণা, অনুকম্পার উপমা হচ্ছে একটি 


হচ্ছে মানুষের মাঝে সমঝোতা ও 
সংশোধন করে দেওয়া, এটা একটি 
মহান চরিত্র যা ভালবাসা সৌহার্দ 
প্রসার ও মানুষের পারস্পারিক 
সহযোগিতার প্রাণের দিকে নিয়ে যায়। 


শরীরের মত। যখন তার একটি অঙ্গ 
অসুস্থ হয় সোটা শরীর নিদ্রাহীনতা ও 
জ্বরে আক্রান্ত হয় ।' [মুসলিম] 

১৪. ইনসাফ বা ন্যায় পরায়ণতা: ন্যায় 
পরায়ণতা ইসলামি চরিত্রের আরেকটি 


আল্লাহ তাআলা বলেন, “তাদের 


অংশ। এ চরিত্র আত্মার প্রশান্তি সৃষ্টি 


অধিকাংশ শলাপরামর্শের মধ্যে কল্যাণ 


করে । সমাজে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং 


নেই। কেবল মাত্র সে ব্যক্তি ব্যতীত 
যে সাদকাহ, সৎকর্ম ও মানুষের মাঝে 
সংশোধনের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়। যে 


বিভিন্ন প্রকার অপরাধ বিমোচনের 
দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় 


আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এসব করে 


পরায়ণতা ইহসান ও নিকটাত্ীয়দের 


অচিরেই আমরা তাকে মহা প্রতিদান 
প্রদান করব ।' !সুরা আন-নিসাঃ ১১৪] 


দান করতে নির্দেশ দেন।” [সুরা আন- 
নাহল: ৯০) আল্লাহ তাআলা বলেন, 


১২. লজ্জা: ইসলামি চরিত্রের অন্যতম 


“ইনসাফ কর, এটা তাকওয়ার অতীব 


আরেকটি চরিত্র হচ্ছে লঙ্জা। এটা 
এমন একটি চরিত্র যা পরিপূর্ণতা ও 


নিকটবরতী।” (সুরা আল-মায়িদাঃ ৮] 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 


মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দিকে আহ্বান 


ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তিরা আল্লাহর নিকট 


করে। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা হতে 


নূরের মিম্বরের ওপর বসবে । তারা হল 


বারণ করে । লজ্জা আল্লাহর পক্ষ হতে 


সে সব লোক, যারা বিচার ফয়সালার 


হয়ে থাকে । ফলে মুসলমান লজ্জা করে 


ক্ষেত্রে, পরিবার-পরিজনের ক্ষেত্রে এবং 


যে, আল্লাহ তাকে পাপাচারে লিপ্ত 
দেখবে । অনুরূপভাবে মানুষের থেকে 
এবং নিজের থেকেও সে লজ্জা করে। 


যে দায়ি়ই পেয়েছে তাতে ইনসাফ 
১৫. চারিত্রিক পবিভ্রতা: ইসলামি 


লজ্জা অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ বহন 


চরিত্রের অন্যতম বিষয় হচ্ছে, চারিত্রিক 


করে। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ 
অংশ ।” [বুখারী ও মুসলিম] রাসূলুল্লাহ 


পবিত্রতা । এ চরিত্র মানুষের সম্মান 
সংরক্ষণ এবং বংশে সংমিশ্রন না 
হওয়ার দিকে পৌছে দেয়। আল্লাহ 


(সা.) আরও বলেন, “লজ্জা কল্যাণ 


তাআলা বলেন, “যাদের বিয়ের সামর্থ 


ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।' 
[বুখারী ও মুসলিম] 


১৩. দয়া ও করুণা: ইসলামি চরিত্রের 
আরেকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে দয়া 
বা করুণা । এ চরিত্রটি অনেক মানুষের 
অন্তর হতে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। 
ফলে তাদের অন্তর পাথরের মত 
অথবা এর চেয়েও শক্ত হয়েছে। আর 
প্রকৃত মুমিন. হচ্ছে দয়াময়, 
পরোপকারী, গভীর অনুভূতি সম্পন্ন 
উজ্জল অনুগ্হের অধিকারী । আল্লাহ 
তাআলা বলেন, “অত: পর সে তাদের 
অন্তর্ভুক্ত হয় যারা ঈমান এনেছে 
পরস্পর পরস্পরকে ধৈষ্য ও করুণার 
উপদেশ দিয়েছে । তারা হচ্ছে দক্ষিণ 
পন্থার অনুসারী |” !সুরা আল-বালাদ: ১৭- 
১৮ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 


নেই, তারা যেন চারিত্রিক পবিভ্রতা 
গ্রহণ করে। যতক্ষণ না আল্লাহ তার 
অনুগ্ধহে তাকে সম্পদশালী করেন।' 
[সুরা আন-নুর: ৩৩] রাসূল (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, “তোমরা আমার জন্য ছয়টি 
বিষয়ের জিম্মাদার হও । তাহলে আমি 
তোমাদের জন্য জান্নাতের জিম্মাদার 
হব। ১. যখন তোমাদের কেউ কথা 
বলে সে যেন মিথ্যা না বলে। ২. যখন 
তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন 
যেন খেয়ানত না করে। ৩. যখন 
প্রতিশ্রতি দেয় তা যেন ভঙ্গ না করে। 
৪. তোমরা তোমাদের দৃষ্টি অবনত 
কর। ৫. তোমাদের হস্তদ্ধয় সংযত 
কর। ৬. তোমাদের লজ্জাস্থান 


হেফাজত কর ।” (হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা 
করেছেন এবং হাদীসটিকে “হাসান” বলেছেন] 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৪৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 08101179181159(6)210911.001 


পেইজলিংক: £৪০০০০০%..০০০7/18101-19-181719-1১911%9 


বিদ'আত-কুসংস্কার 
সমস্যা: মৃত ব্যক্তির ওপর ফুল ছিটিয়ে 
শ্রদ্ধা নিবেদন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে 
কেমন? ইসলামী শরীয়ার আলোকে 
সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন। 
পটিয়া, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: মৃত ব্যক্তির ওপর ফুল 
দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন বা ফুলের তোড়া 
অর্পণ করা ইসলামের সোনালি যুগ 
তথা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, 
তাবেতাবেঈনসহ উলামায়ে কেরাম 
থেকে প্রমাণিত নয়। তাই মৃত ব্যক্তির 
ওপর ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা 
জায়েয হবে না। তাছাড়া এটি একটি 
বিধর্মীয় অপসংস্কৃতি, যা মুসলমানদের 
জন্য বর্জনীয়। আল-মাদখাল: ৩/২৫৫, 
কিফয়াতুল মুফতী: ৪/১৯৪ 
সমস্যা: বিভিন্ন মাযারের ওরসে যেসব 
প্রাণী মান্নত ও হাদিয়াস্বরপ আসে 
সেসব প্রাণী ও গোশতের হুকুম কী? 
ওরসে যারা টাকা বা গরু-ছাগল দিয়ে 

₹শগ্রহণ করে আর যারা দেখার জন্য 
যায় তাদের হুকুম কী? 


বা বুজর্গের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে 
প্রেরণ করা হয় তাহলে সেসব প্রাণীর 
গোশত হারাম । উক্ত মান্নতকারী বা 
হাদিয়দাতা ফাসিক ও বিদ'আতী। 
আর শুধু অনুষ্ঠান দেখার জন্য ওরসে 


মার্চ'১৯ 


যাওয়া নাজায়েয । সহীহ মুসলিম: হাদিস 
নং-১৯৭৮, রদ্দুল মুহতার: ২/৪৩৯, আযীযুল 
ফাতাওয়া: ১৩ 

সমস্যা: আমাদের এলাকায় শুধু আমি 
ও আমার পরিবার-পরিজন দেওবন্দী, 
বাকি অন্যান্য পরিবারের লোকজন 
মাজারপূজারী ও বিদ'আতী। তারা 
প্রতি বছর এলাকাবাসী থেকে চাদা 
সং্হ] করে মিলাদ-মাহফিলের 
আয়োজন করে থাকে | কেউ যদি চাদা 
দিতে অস্বীকার করে তার বিরুদ্ধে 
সামাজিকভাবে বয়কট ঘোষণা করা 
হয়। তাই আমি বাধ্য হয়ে এ 
মাহফিলে চাদা দিয়ে থাকি । এক্ষেত্রে 
আমার জানার বিষয় হলো, সামাজিক 
ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে 
এধরণের মাহফিলে চাদা দেওয়া ও 
তাতে অংশগ্রহণ করা বৈধ হবে কি? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 

মুঈনুল ইসলাম 


শরয়ী সমাধান: ইসলামের সোনালি 
যুগে প্রচলিত মিলাদ ও কিয়ামের কোন 
অস্তিতি ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম, 
তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং হক্কানী 
উলামাগণ একাজ কখনো করেননি । 
শরয়ী কোন দলিল দ্বারাও এ কাজ 
প্রমাণিত নয়। সুতরাং শরীয়তের 
দৃষ্টিতে একাজ ভিত্তিহীন। কোথাও 
ফিতনার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকলে অন্তরে এ কাজের প্রতি ঘৃণা 
রেখে ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার 
উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে চাদা দেওয়া ও 
তাতে শরীক হওয়া গোনাহ হবে না 


বলে আশা করা যায়। আল মাদখাল; 
২/৩, এমাদাদুল আহকাম: ২/২১৩ 
তাহারাত-পবিভ্রতা 
সমস্যাঃ বিনীত নিবেদন এই যে, 
আমরা জানি মিসওয়াক করা সুন্নাত। 
তবে তার পরিমাণ কতটুকু? অর্থাৎ 
কতবার মিসওয়াক করা সুন্নাত? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 


প্রমাণিত নেই; বরং দাঁতের ময়লা এবং 
দূর্ঘন্ধ দূর হওয়া পর্যন্ত মিসওয়াক করা 
সুন্নাত। তবে, ফুকাহায়ে কেরাম 
বলেছেন, উপরের অংশে তিনবার এবং 
নিচের অংশে তিনবার মিসওয়াক করা 
সুস্তাহাব এবং প্রত্যেকবার নতুন পানি 
দিয়ে কুলি করা উত্তম। আল-মুহিতুল 
সিভি 
১/৭ 

সমস্যা: জনাব! বর্তমানে আধুনিক 
চিকিৎসার মাধ্যমে যেকোন গর্ভকে নষ্ট 
করে বের করে ফেলা যায়। সে 
হিসেবে কোন গর্ভবতী মহিলা 
গর্ভধারণের চার মাস পর যদি ওষুধের 
মাধ্যমে গর্ভকে নষ্ট করে ফেলার পর 
কোন ধরনের রক্তক্ষরণ ছাড়া নষ্ট অংশ 
বেরিয়ে আসে তখন তার ওপর গোসল 


ফরয হবে কি? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 
আলী ওবাইদ 


বায়েজিদ, চট্টগ্রাম 
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শরয়ী সমাধান: সাধারণত রক্তক্ষরণ 
ছাড়া বাচ্ছা ভূমিষ্ট হয় না। এমনকি 
আধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমেও যদি 
গর্ভপাত ঘটানো হয় তখনও কিছু না 
কিছু রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে; চাই তা 
এক মাস পরেও হোক না কেন, কিছু 
না কিছু রক্ত বের হবেই। এর পরও 
কখনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যদি 
কোন রক্ত দেখা না যায় বিশুদ্ধ 
মতানুসারে গোসল ফরয হবে। 
ফতওয়াতা তারখানিয়া: ১/২৯, আদ-দুররুল 
মুখতার: ১৮/৫৪, ফতওয়ায়ে আলমগীরী: 
১/১৬, আল-হাওয়ীঃ ১/১২ 

সমস্যা: রোযার দুই দিন পূর্বে আমার 
মেয়ের প্রথম খতুস্রাব শুরু হয় 
রমযানের দ্বিতীয় দিন রক্ত বন্ধ হয়ে 
যায়। এরপর রমাযানের ষষ্ঠ দিন 
পুনরায় রক্ত দেখা যায়। অতঃপর ১২ই 
রমযান রক্ত বন্ধ হয়। এমতাবস্থায় 
কয়দিন হায়েয হিসাবে গণ্য হবে? 
এবং নামায-রোযার হুকুম কী হবে? 
বি. দ্র. যে দিনগ্তলোতে রক্ত দেখ 
দিয়েছে সে দিনগুলোতে নামযও পড়ে 


নাই রোযাও রাখেনি । 
আবুল খাইর 
রামু, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: দুই খতুত্রাবের 


পারে নাই বিধায় শেষের চার দিনের 


প্রশ্নে উল্লিখিত ক্ষেত্রে হাটুর ওপর হাত 


নামা ও রোযা উভয়টাই কাযা করতে 


হবে। বাদায়ে উস্সানায়ে: ১১৬৬, 
ওয়ালয়ালিজিয়াহ:. ১৮/৫৮,  ফতওয়ায়ে 
হিন্দিয়া: ১/৩৭ 


সমস্যা: বিনীত নিবেদন এই যে, 
ব্যান্ডেজের ওপর মাসেহ করার পর 
ডাক্তার সাহেব ব্যান্ডেজ পরিবর্তন 
করেছে । এমতাবস্থায় নামায পড়তে 
হলে অযু বা ব্যান্ডেজের ওপর পুনরায় 
মাসেহ করতে হবে কি? 

আবদুল হামিদ 

কিশোরগঞ্জ 

শরয়ী সমাধান: ব্যান্ডেজের ওপর 
মাসেহ করার পর উক্ত ব্যান্ডেজ খুলে 
ফেললে বা তা পরিবর্তন করলে যদি 
ক্ষত বাকি থাকে তাহলে ব্যান্ডেজের 
ওপর পুনরায় মীসেহ করতে হবে না। 
তবে, ক্ষত ভালো হয়ে যাওয়ার কারণে 
যদি ব্যান্ডেজ খুলে ফেলা হয় তখন শুধু 
ওই অংশ ধুইলে হয়ে যাবে । পুনরায় 
অযু করতে হবে না। মাবসুতে সারাখসী: 


১/২৪০, তাতারখানিয়াঃ ১/৪২৬, ফতহুল 
কদীর: ১/১৪১ম, হিন্দিয়া: ১/৩৫ 


সালাত-নামায 
সমস্যা: রুকুতে কী পরিমাণ সময় 


মধ্যবর্তী সময়ে যে পবিত্রতা দেখা দেয় 
এই পবিত্রতা যদি পনের দিনের কম 


অবস্থান করলে রুকু আদায় হয়েছে 
বলে গণ্য হবে? বিশেষ করে কোন 


হয় তখন খতুস্রাবের শুরু থেকে দশ 
দিন পর্যন্ত খতুত্রাব গণনা করা হবে 
যদি এটা মহিলার প্রথম খতুস্রাব হয়, 
ইস্তেহাযা বা রোগজনীত রক্ত ক্ষরণ 
বলে গণ্য করা হবে । সুতরাং আপনার 
মেয়ের প্রথম দশ দিন অর্থাৎ ৮ রমযান 
পর্যন্ত খতুস্রাব গণনা করা হবে । পরের 
দিনগুলো অর্থাৎ ৯ রমযান থেকে ১২ 
রমযান পর্যন্ত ইস্তেহাযা ধরা হবে। 
অতএব, প্রথম দশ দিনের বিধান 
হলো, তাতে নামায রোযা আদায় করা 
যাবে না। কিন্ত রোযা পরে কাযা করে 
দিতে হবে। পরের দিনগুলোর নামায 
ও রোযা আদায় করা তার ওপর 
ওয়াজিব ছিল। কিন্তু সে আদায় করতে 


মার্চ'১৯ 


ব্যক্তি যদি রুকুতে গিয়ে কোন 
প্রকারের তাসবীহ না পড়ে সাথে সাথে 


উঠে যায় তখন তার নামায শুদ্ধ হবে 
কি? 
নিমরান 


শরয়ী সমাধান: রুকুর আভিধানিক অর্থ 
হচ্ছে ঝুকা। যে পরিমাণ ঝুঁকলে 
সাধারণত মানুষ রুকু করেছে বলে 
মনে করে, সেই পরিমাণ ঝুকলে রুকু 
আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং এ 
পরিমাণ ঝুকা ফরয। আর পরিপূর্ণ 
রুকু হলো, এ পরিমাণ ঝুঁকা যার ফলে 
হাতকে হাটুর ওপর রাখা যায়, রুকুতে 
গিয়ে হাত হাঁটুর ওপর রাখলে 


রাখার পর তাসবীহ না পড়ে সাথে 
সাথে উঠে গেলেও রুকুর ফরয ও 
ওয়াজিব উভয়টি আদায় হয়ে যাবে 
এবং নামাযও শুদ্ধ হয়ে যাবে । তবে 
সম্পূর্ণরূপে তাসবীহ ছেড়ে দেওয়ার 


ওড়না না থাকার কারণে ছোট ওড়না 
পরিধান করে নামায আদায় করার 
কারণে রুকু-সিজদার সময় হাতের 
কিছু অংশ ওড়না থেকে বের হয়ে 
যায়। এভাবে নামায আদায় করলে 
নামায শুদ্ধ হবে কি? 


সাইফা জন্নাত 
শরয়ী সমাধান: নামাযের মধ্যে যেসব 
অঙ্গ ঢাকা ফরয তা থেকে যদি কোন 
অঙ্গের এক চতুর্থৎশ তিন তাসবীহ 
পরিমাণ সময় খোলা থাকে তাহলে 
নামায শুদ্ধ হবে না। ফুকাহায়ে 
কেরামের মতে হাতের কজি থেকে 
কুনুই পর্যন্ত এক অঙ্গ এবং কুনুইর 
ওপর থেকে কাঁধ পর্যন্ত ভিন্ন অঙ্গ। 
সুতরাং কোন মহিলার যদি হাতের 
কোন অংশের এক চতুর্থবশ তিন 
তাসবীহ পরিমাণ খোলা থাকে তার 
নামায শুদ্ধ হবে না। তাই সতর্কতার 
জন্য অবশ্যই বড় ওড়না বা এরাবিয়ান 
হিজাব পরে নামায আদায় করা 
উচিত। ফতওয়ায়ে কাজীখান: ১/২৩, 
বাদায়েউস্‌ সানায়ে: ১/৩০৬, রদ্ুল মুহতারঃ 
২/৮৩ ও ৭৯ 
সমস্যাঃ কোন প্রকারের নামাযে 
নিয়তকে নির্দৃষ্ট করা জরুরি এবং কোন 
প্রকারের নামাযে জরুরি নয়? বিশেষ 
কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 


করবেন। 
নসীমুদ্দীন 
চাদপুর 
শরয়ী সমাধা: নামাযের মধ্যে নিয়ত 


ওয়াজিবও আদায় হয়ে যাবে। তাই 


করার ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৫ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 
নামাযকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন: 


একগুণ হওয়ার পর শুরু হয়। জমহুর 


সরবরাহ করি। এরপর প্রতিমাসে কিছু 


প্রথমত ফরয বা ওয়াজিব, দ্বিতীয়ত 


তথা অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম 


সুন্নাত বা নফল । প্রথম প্রকারের 


সতর্কতামূলক প্রথম মতটি গ্রহণ 


নামাযের জন্য নির্দিষ্টভাবে নিয়ত করা 
জন্য শুধু নামাযের নিয়ত যথেষ্ট 


করেছেন। তবে হানাফী মাযহাবের 
অনুসারীগণও হজ কিংবা ওমরাতে 
গেলে প্রথম মিসিলে হারামাইন 


সুনির্দিষ্ট নিয়তের প্রয়োজন নেই । তবে 


শরীফাইনে জামায়াতে শরীক হওয়া 


ভিতির ওয়াজিব বা সুন্নাত নিয়ে 
মতবিরোধ রয়েছে, তাই এর নিয়ত 
করার ক্ষেত্রে ভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ 
করেছেন। অথাৎ মুসল্লী এই মর্মে 


একদিকে 


নিয়ত করবে যে, আমি ভিতিরের 
নামায আদায় করছি, ওয়াজিব বা 
সুন্নাতের নিয়ত করা জরুরি নয়। 
এছাড়া অন্যান্য নামাযের ক্ষেত্রে উক্ত 
নামাযের ফরয বা ওয়াজিবের নিয়ত 
করতে হবে। মাবসুতে সারাখসী: ১/৮২, 
আল-বাহরুর রায়েক: ১/২৮২, রদ্দুল মুহতার: 
২/৯৫ 

সমস্যা: আমাদের হানাফী মাযহাব 
মতে আছরের ওয়াক্ত শুরু হয় দ্বিতীয় 
মিসিল থেকে অথচ হারামাইন 
নামায আদায় করে থাকে । আমরা 
যারা হানাফী মাযহাবের অনুসারী তারা 
হজ্বে কিবা ওমরাতে গেলে 
হারামাইনের জামাত ছেড়ে সময় 
মতো একাকী আদায় করবো? না 


সময় ঠিক দুপুর থেকে ছায়ায়ে আসলী 
(মূল ছায়া) বাদ দিয়ে প্রত্যেক 
জিনিষের ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর 
থেকে শুরু হয়। এটি হচ্ছে ইমাম আবু 
হানিফ (রহ.)-সহ জমহুরে আহনাফের 
মত । আর সাহেবাইন তথা ইমাম আবু 
ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-সহ 
অনেকের মতামত হচ্ছে, আছরের 
নামাযের সময় আসলী ছায়া (মূল 
ছায়া) ব্যতীত প্রত্যেক জিনিষের ছায়া 
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মত পোষণ রে সহীহুল বোখারী: 
১/৭৯, জামিউত তিরমীযী: ১/৪০, ফতওয়ায়ে 
শামী: ২/১৫ 


যাকাত-সাদাকা 
সমস্যা: কোন ব্যক্তির ওপর যাকাত 
ওয়াজিব হওয়ার পর যাকাত আদায় 
করার পূর্বে যদি সে গরিব হয়ে যায়, 
তখন তার ওপর যাকাত আদায়ের 
আবশ্যকীয়তা বাকি থাকবে? নাকি 
যাকাত আদায়ের আবশ্যকীয়তা রহিত 


ব্যক্তির ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার 
পর আদায় করার পূর্বে সমস্ত সম্পদ 
ধ্বংস হওয়ার কারণে সে গরিব হয়ে 
যায় তখন তার ওপর যাকাত আদায়ে 
আবশ্যকীয়তা বাকি থাকবে না। ত 
যাকাত মাফ হয়ে যাবে। আর যদি 
সমস্ত সম্পদ ধ্বংস না হয় তখন 
অবশিষ্ট সম্পদের এক চল্লিশাংশের 
যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা 
ভাষ্যমতে যাকাত মানুষের সম্পদের 
ওপর ফরয হয়; তার যিম্মায় ফরয হয় 
না। কিতাবুল হজ্জাহ: ১/৪৯২ ও ৪৯৩, 
বাদায়েউস সানায়ে: ২/১৬৭, আল-বাহরুর 
রায়েক: ১২১৮ 
সমস্যাং বছরের শুরুতে আমার 
দোকানে পাচ লক্ষ টাকার মাল 


র 
র 


না কিছু মাল বৃদ্ধি করা হয়। 
একপর্যায়ে বছরের শেষে এসে 
দেখাগেল দোকানে দশলক্ষ টাকার 
মাল আছে। এমতাবস্থায় কত টাকার 
যাকাত আদায় করতে হবে? বিস্তারিত 
জানিয়ে বাধিত করবেন । 


আনোয়ারা, চন্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: যাকাত ফরয হওয়ার 
জন্য যাকাতের মূল নেসাবের ওপর 
বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। 
যাকাতের সমস্ত মালের ওপর বছর 
অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। আর 
বছরের মাধ্যবর্তী সময়ে হওয়া 
মালের ওপরও বছর অতিবাহিত হওযা 
শর্ত নয়; তা যেভাবেই বৃদ্ধি হোক না 
কেন। অতএব প্রাশ্্রোক্ত বর্ণনা মতে 
আপনার দোকানের নেসাৰ সমপরিমাণ 
পণ্যের ওপর বছর অতিবাহিত হওয়ার 
সাথে সাথে বছর শেষে দশলক্ষ টাকার 
মাল মজুদ আছে। সুতরাং দশ লক্ষ 
টাকার শতকরা ২.৫০% হারে 
২৫০০০ (প্চিশ হাজার) টাকার মাল 
অথবা পঁচিশ হাজার টাকা যাকাত 
দিতে হবে। মাবসুতে সারাখসী: ২৮০, 
বাদয়েউস টি চি ও 
৩/২৪, উদ বি হি 
সমস্যা: আমরা জানি, মুসাফির ব্যক্তি 
ধনী হোক বা গরিব হোক তাকে 
যাকাত দেওয়া জায়েয আছে । এক্ষেত্রে 
আমার জানার বিষয় হলো, তাকে কী 
পরিমাণ যাকাত দেওয়া যাবে? তার 
প্রয়োজণ পরিমাণ নাকি যত ইচ্ছা 
যাকাত দিতে পারবে? 

তাওহীদুল ইসলাম 

দাউদকান্দি, কুমিল্লা 
হয়, তাকে তার প্রয়োজনের অধিক 
যাকাত দেওয়া এবং সে নিজে তা গ্রহণ 
করা জায়েয ও বৈধ হবে না । আর যদি 
মুসাফির ব্যক্তি গরিব হয়, তাকে তার 
প্রয়োজনের অধিক যাকাত দেওয়া এবং 
তার জন্য তা গ্রহণ করা জায়েয ও বৈধ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 
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হবে। বাদায়েউস সানায়ে: ১/১৫৫, ফতওয়া 
তাতার খানিয়াং ৩২১৮, আল-মাউসুআতুল 
ফিকহিয়াঃ ২৩/২৩৪ 


নেকাহ-তালাক 

সমস্যাঃ আমি আমার স্ত্রীর সাথে 
ফোনে কথা বলছিলাম। স্ত্রী খারাপ 
ব্যবহার করার কারণে এক পর্যায়ে 
আমার প্রচণ্ড রাগ উঠে যায়। তখন 
আমার স্ত্রীকে বললাম, ফোনটা 
আম্মুকে দাও । আম্মুকে দেওয়া মাত্রই 
আমি আম্মুকে বললাম, আপনি ওকে 
বলে দিন, আমি ওকে তিন তালাক 
দিয়েছি। তখন আম্মু তাকে বলল, 
বউমা তোমাকে আমার ছেলে ছেড়ে 
দিয়েছে। এখন আমার করণীয় কী ? 
আমি কী স্ত্রীর সাথে নেকাহে থাকতে 
পারব, নাকি আলাদা হয়ে যাব? এবং 
তালাক পড়েছে কি না? কুরআন 
হাদিসের আলোকে জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


মু.আলমগীর 
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় 
আপনি আপনার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে 


রি াতত 
জান্নাত। আমার স্বামীকে দেওয়া 
তালাকনামা আপনাদের কাছে ইতিপূর্বে 
পাঠিয়েছি শরয়ী সমাধান জানার জন্য 
তালাক নামায় আমার স্বামী নামরদ 
তথা পুরুষতৃহীন বলে লিপিবদ্ধ করা 
হয়েছিল । প্রকৃতপক্ষে সে নামরদ নয় 
মূল সমস্যা হল আমাদের বৈবাহিক 
সম্পর্কের পর কোন বাচ্চা হচ্ছে না 
তাই শুধু প্রচলিত আইন অনুযায়ী 
তালাকনামায় নামরদ লেখা হয়েছে। 
এখন আমি পুনরায় তার সাথে সংসার 
করতে ইচ্ছুক বিধায় উক্ত বিষয়টি 
বিবেচনা করে আমাকে শরয়ী সমাধান 
জানিয়ে বাধিত করবেন । 


১/২৯৬, 


মুকিমা জন্নাত 

বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম 
স্ত্রীর স্বীকারোক্তি মোতাবেক বিবাহের 
কাবিননামার ১৭ ও ১৮ নাম্বার কলামে 
যে সমস্ত শর্তের ওপর ভিত্তি করে 
স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ 


মোবাইলের মাধ্যমে তিন তালাক 


করা হয়েছে, তা যেহতু লঙ্ঘন হয়নি; 


দিয়েছেন এবং আপনার মাকে তাকে 


বরং শুধু সরকারী আইনের ধারা 


মোবাইলের মাধ্যমে তা জানিয়ে 


মোতাবেক শর্ত লঙ্ঘন হওয়ার কথা 


দেওয়ার জন্য বলেছেন। তার দ্বারা 


লিখা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে শর্ত লঙ্ঘন 


আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক 


হয়নি। সুতরাং স্ত্রীর প্রতি তালাক 


পতিত হয়ে আপনাদের বৈবাহিক 


দেওয়ার ক্ষমতা অর্পিত হয়নি এবং 


সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে গেছে। 


তার তালাক দেওয়াও সহীহ হয়নি 


তালাক দেওয়ার পর থেকে আপনাদের 


বিধায় তাদের সাবেক নিকাহ বহাল 


স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মেলা-মেশা ও ঘর- 
সংসার করা পরিষ্কার হারাম ও 


রয়েছে। এখন তাদের স্বামীন্্রী 
হিসেবে মেলামেশা ও ঘর-সংসার 


নাজায়েয এবং আপনার স্ত্রী দ্বিতীয় 


করতে ইসলামী শরীয়তে কোন 


স্বামীর সংসার করা ব্যতীত আপনাদের 
পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার 
কোন সুযোগ নেই । 

উল্লেখ্য যে, স্ত্রীকে একসাথে তিন 
তালাক দিলে স্ত্রীর ওপর তিন তালাক 
পতিত হওয়ার ব্যপারে আমাদের চার 
ইমামের ইজমা” এবং ইমাম বুখারীর 


এঁক্যমত রয়েছে। ফতওয়ায়ে 
তাতারখানিয়াং ৪/৪৮৭, ইবনে মাজাহ শরীফ; 


১/১৪৭, রদ্দুল মুহতার: ৪/৫৭৩, জামেউল 


মার্চ'১৯ 


মিনা নাই। বরং পুনরায় স্বামী-্ত্রী 
হিসেবে মেলামেশা ও ঘর-সংসার করা 
জায়েজ ও বৈধ হবে। কাওয়াঈদুল 
ফিকাহ: ৬৩, হিদায়া: ২/৩৬৫, বাদায়েউস 
সানায়ে: ৩২০০, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম: 
২/৫২, আল-আশবাহ ওয়ান-নাজায়ের: ১০৬ 
সমস্যা: আমার স্ত্রীকে নিয়ে দুই মাস 
পর্যন্ত একটা খারাপ স্বপ্ন দেখার পর 
তার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। 
কেননা, আমরা দুই বন্ধু একটা 


ফ্যামিলি বাসা নিয়ে যৌথভাবে বসবাস 
করে আসছি। কিছুদিন যাওয়ার পর 
বারবার স্বপ্নে দেখি, লোকটার সাথে 
আমার স্ত্রী অবৈধ কাজে লিপ্ত হচ্ছে। 
এমনকি স্বপ্লে অসময়ে গোসল 
করতেও দেখি। এই অসময়ে গোসল 
করা আবার দুইদিন পর বাস্তবে দেখি, 
যার কারণে সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। 
আরো কিছু আলামত যেমন: রাত 
১১/১২ টা পর্যন্ত রান্না ঘরে কাজ করা, 
কাজ করতে গিয়ে অন্ধকার রুম থেকে 
বের হতে দেখা ইত্যাদি । এমনকি স্বপ্ন 
দেখার পর আমাকে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত 
সহবাস করতে না দেওয়ায় সন্দেহ 
আরো বেড়ে যায়। সন্দেহ দূর করার 
জন্য আমার স্ত্রীকে আমি কোরআন 
নিয়ে শপথ করাই যে, এই লোকটা 
যদি তোমাকে স্পর্শ করে থাকে 
তোমার ওপর তিন তালাক পতিত 
হবে । আমার স্ত্রী শপথ করে বলে যে, 
আমাকে যদি স্পর্শ করে থাকে আমি 
তিন তালাক । এখন আমার স্ত্রীর শপথ 
যদি মিথ্যা হয় তখন শরয়ী হুকুম কী 
হবে? অতীতে আমার স্ত্রী অনেক 
বিষয়ে মিথ্যা কথা বলার কারণে 
আমার স্ত্রীর শপথ বিশ্বাস করতে 
পারছি না বিধায় শরয়ী ফায়সালার 
মুখাপেক্ষী হলাম। বিস্তারিত জানালে 
চিরকৃতজ্ঞ থকব 
ছুরত আলী 
মহেশখালী, কক্সবাজার 

শরয়ী সমাধান: প্রশ্নপত্রে আপনার 
স্ত্রীকে শর্ত সাপেক্ষে যে তিন তালাক 
দিয়েছেন, সে তালাক বাক্যের শর্ত 
যদি বাস্তবে লঙ্ঘন হয়ে থাকে; অর্থাৎ 
আপনার স্ত্রীর সাথে উক্ত অভিযুক্ত 
ব্যক্তির দৈহিক মিলন বা স্পর্সকরা বা 
আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক 


পাঁতত হয়েগেছে। যার কারণে 
আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্ক 


সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে গেছে । আর যদি 
বাস্তবে উক্ত ব্যক্তির সাথে কোন মিলন 
বা স্পর্শ না হয় তাহলে শুধু আপনার 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 
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সন্দেহের দ্বারা তালাক পতিত হবে 


না। হিদায়া: ৩৬৫, কাওয়াঈদুল ফিকাহ; 
৬, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম: ২/৫২, 
বাদায়েউস সানায়ে: ৩২০০ 


ওয়াকৃফ-হেবা 
সমস্যাঃ জনৈক ধনী ব্যক্তি নিজ 
মালিকানাধীন জায়গা মসজিদের জন্য 
ওয়াকফ করে ওই জায়গায় একটি 
জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। ওই 
ব্যক্তি ওয়াক্ফনামায় উল্লেখ করেন যে, 
তার মৃত্যুর পর তার সন্তানগণ ওই 
মসজিদের মুতাওয়াল্লী হবেন। 
ওয়াক্ফনামায় লিখিত শর্তানুসারে 
মসজিদের মুতায়াল্লী হিসাবে দায়িত্ব 
পালন করে আসছে। প্রতিষ্ঠাতার এক 
ছেলের সাথে জনৈক মুসল্লীর ঝগড়া 
হলে ওই মুসল্লীকে উক্ত মসজিদে 
নামায আদায়ে বাধা প্রদান করে 
মুতায়াল্লীগণ প্রভাবশালী হওয়ায় 
তাদের দূরাচরণের প্রতিবাদ কেউ 
করতে সাহস করে না। জানার বিষয় 
হলো, উক্ত মসজিদে নামাজ আদায় 
করা সহীহ হবে কি? শরয়ী সমাধান 
দিয়ে বাধিত করবেন। 
আবদুল হামীদ 
বি-বাড়িয়, ঢাকা 


শরয়ী সমাধান: ওয়াক্ফকারী যেহেতু 


তাই তাদের কর্তব্য হলো, খাঁটি তাওবা 


আর যদি ওই ব্যক্তি সে শপথ ভেঙে 


করা এবং যাদের সাথে খারাপ আচরণ 
করেছে তাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া 
সুরা আল-বাকারা: ১১৪, রিয়যুস-সালেহীন: 
২৪০, এমদাদুল ফাতাওয়া: ২/৭০০ 
সমস্যা: আমার ব্যক্তিগত কিছু টাকা 
জমা ছিল। আমার তত্তাবধানে একটি 
মসজিদ ও হেফজখানা আছে বিধায় 
প্রথমে আমি নিয়ত করেছিলাম যে, 
মসজিদ ও হেফজখানায় আর্থিক কোন 
সংকট হলে তখন ওই টাকাগ্তলো খরচ 
করবো । ওয়াক্ফ বা ছদকা হিসাবে 
মসজিদ বা হেফজখানার জন্য খরচ 
করার দৃঢ় সংকল্প বা নিয়ত করিনি । 
পরে অন্য একটি ভাল কাজ সমপনন 
করা আমার জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ে । 
কাজটি সম্পন্ন করার জন্য ওই টাকা 
ব্যতীত আমার আর কোন টাকা ছিল 
না। তাই টাকাগুলি কাজটি সমাধান 
করার পিছনে ব্যয় করে ফেলি। উক্ত 
কাজে টাকাগুলো ব্যয় করার কারণে 
শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা 
হয়েছে কি না? জানালে চির কৃতজ্ঞ 
থাকবো । 


মাওলানা আমীন 
শরয়ী সমাধান: হেবা, ওয়াক্ফ বা 


ফেলে বা রাখতে না পারে তখন 
ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী 


তার কী করা উচিৎ? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 
আবরার 
রী, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
ইসলামী শরীয়তে নিজের মাথায় হাত 
রেখে বা অন্য কারো মাথায় হাত রেখে 
কোন ওয়াদা করাকে শপথ হিসেবে 
গণ্য করে হয় না। বরং তা দেশীয় 
রেওয়াজ ও প্রথামাত্র। তাই তা ভঙ্গ 
করলে ইসলামী শপথ ভঙ্গ করার হুকুম 
জারি হবে না। যদিও ওয়াদাভঙ্গ করার 
কারণে কবিরা গুনাহ হবে। তাই ওই 
গ্তনাহ থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট 
লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে খাটি তাওবা 
করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ইসলামী 
শপথ হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা বা 
ইত্যাদির সাথে শপথ করতে হয়। 
অন্য কিছুর সাথে শপথ করলে সে 


শপথ সহীহ হবে না। বুখারী: ২/৯৮৩, 
ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ২০/২০৭, আপকে 
মাসায়েল আওর উনকা হল: ৪/১৮৭ 


সমস্যা: আমার পাঁচ মেয়ে ও চার 


মানত ইত্যাদি মুখে উচ্চারণ করা ছাড়া 
শুধু নিয়ত করলে তা ওয়াজিব ও 


ছেলে । আমার প্রায় ৩৫০০০০ 
(পয়ত্রিশ লক্ষ ) টাকার একটি দ্বিতল 


আল্লাহর জন্য ও সৎ উদেশ্যে 


জরুরি হয় না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত 


বিশিষ্ট ভাড়াঘর আছে। আমার 


মসজিদের জন্য জায়গা ওয়াক্ফ করে 
তাতে মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং 


ঘটনায় আপনি যে টাকাগ্তলো 
হেফজখানা বা মসজিদের জন্য খরচ 


প্রতিষ্ঠার পর থেকে ওই মসজিদে জুমা 


করার নিয়ত করেছেন সে টাকাগ্ডলো 


ও অন্যান্য নামায রীতিমত অনুষ্ঠিত 


উক্ত খাতে ব্যয় করা ওয়াজিব হয়নি 


হয়ে আসছে বিধায় ওই মসজিদটি 
শরয়ী মসজিদ হিসাবে গণ্য হওয়ার 
মধ্যে কোন সন্দেহ নেই । সুতরাং ওই 
মসজিদে জুমা ও অন্যান্য নামায সহীহ 
হবে। অবশ্য মুসল্লীদের সাথে খারাপ 
আচরণ এবং তাদেরকে অন্যায়ভাবে 
মসজিদে আসতে নিষেধ করা মারাত্মক 
অন্যায় এবং পবিত্র কুরআনের ঘোষণা 
অনুসারে  মুতায়াল্লীগণ মসজিদে 
আসতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় 
আল্লাহর নিকট অপরাধী হিসাবে গণ্য 


মার্চ'১৯ 


অতএব উক্ত টাকাগুলো আপনি 
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যয় করাতে 
শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা 


হয়নি । শামী: ৪/৩৩৫, আল-আশবাহ: ২৪, 
আহসানুল ফাতাওয়া: ৫/৯৯৯ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
সমস্যা: কোন ব্যক্তি যদি তার মায়ের 
মাথায় হাত রেখে শপথ করে বলে যে, 
আম্মু আমি আপনার মাথায় হাত দিয়ে 
বলছি, আমি এই কাজটি করব না” 


ছেলেদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে আমি এ 
ঘর ছেলেদের নামে রেজিস্ট্রি করে 
দিয়েছি, যেন আমার মৃত্যুর পর 
মেয়েরা ওই ঘর দাবি করতে না 
পারে। এমতাবস্থায় আমার কাজটি 
শরীয়তসম্মত হয়েছে কি না? যদি না 
হয় তা হলে এখন আমার করণীয় কী? 
ইসলামি শরীয়ত অনুযায়ী উদ্ধীতিসহ 
সামাধান জানালে কৃতজ্ঞ হবো? 


ইদগাহ, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় 
আপনার যদি উক্ত ঘর ব্যতীত অন্য 
জায়গা-জমি এবং সম্পদ থাকে যা 
থেকে আপনার মৃত্যুর পর আপনার 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৮ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


মেয়েরা মিরাস পেতে পারে, সে জন্য 
আপনার ছেলেদের ভবিষ্যত-কল্যাণের 
দিকে লক্ষ্য করে এ ঘরটা ছেলেদের 
নামে রেজিস্ট্রি করে তাদের ভোগ 
দখলে দিয়ে দেন, তাহলে তা জায়েয 
ও সহিহ হবে এবং আশা করি আপনি 
আল্লাহর নিকট গুনাহগার হবেন না। 
কিন্তু মেয়েদেরকে আপনার মিরাস 
থেকে একেবারে বঞ্চিত করা জায়েয 
হবে না। যদি করে থাকেন তাহলে 
আপনি আল্লাহর নিকট কঠিন শাস্তির 
হান হবেন।  আস-সুনানুল কুবরা 
লিলবায়হাকী; ৯/১৫৮, ফতওয়ায়ে 
আলমগিরী: ৪/৩৯১, বাহরুর রায়েক; ৭/২৮৮ 
সমস্যা: জিলহজের চাদ উদিত হওয়ার 
পর থেকে চুল, নখ, পশম ইত্যাদি না 
কাটলে কোরবানির সমতুল্য সাওয়াব 
পাওয়া যাবে। এ হুকুমে ধনী-গরীব 
সবাই শরীক, নাকি কেবল ধনীরা 
সাওয়াব পাবে, গরীবরা পাবে না? 
বিস্তারিত জানালে চির কৃতজ্ঞ হবো । 
নাসিম সিদ্দীন 


সমস্যা: সবিনয় নিবেদন এই যে, ক. 
তাণ্তত কাকে বলা হয়? খ. মানব 
রচিত সংবিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা 
করা যাবে কী না? গ. রাফউল 
ইয়াদাইন মানসুখ কী না? উল্লিখিত 
করবেন। 
জনাব আবদুর রহমান 

কুসুমপরা, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: আপনার উত্তাপিত 
প্রশ্নের উত্তর নিম়ে ক্রমিক নাম্বার 
অনুসারে দেওয়া হচ্ছে। ক. কুরআন 
শরীফের ব্যাখ্যা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত 
হয় যে, তাগুত শব্দের অর্থ ব্যাপক, 
এটা শুধু শয়তান, মূর্তি, গণক ও 
জাদুকর ইত্যাদি অর্থেই সীমাবদ্ধ নয়; 
বরং আল্লাহ তা“আলা ব্যতীত প্রত্যেক 
ওই বস্ত যেগুলোর উপাসনা করা হয় 
তা তাগুতের পরিভাষার অন্তভূর্ত । 
খ. মানবরচিত বিধান যদি শরীয়ত 


উত্তর আইলা, ভোলা 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
এই বিষয়ে ধনী-গরীবের মাঝে কোন 
ভেদাভেদ নাই। কিন্ত কিছু হাদিসের 
দ্বারা বুঝা যায়, যারা কুরবানী করে 
থাকে তাদের জন্যই জিলহান্বের চাদ 
উদিত হওয়ার পর থেকে কুরবানীর 
পশু যবাহ করা পর্যন্ত চুল, গোফ, নখ 
ইত্যাদি না কাটা মুস্তাহাব । কিন্ত আরো 
কিছু হাদিসের দ্বারা বুঝা যায়, যারা 
কুরবানী করতে সক্ষম নয় তারাও যদি 
এই হুকুম পালন করে অর্থাৎ 
জিলহাজ্ের চাদ উদিত হওয়ার পর 
থেকে ঈদের নামায আদায় করা পর্যন্ত 
চুল, গোফ, নখ ইত্যাদি কর্তন না করে 
তারা কুরবানীর সাওয়াব পাবে । আর 
যারা কুরবানী করবে তারা যদি এই 
সুনাত মতে আমল করে তারা 


পরিপন্থী হয়, তা দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা 
করা জায়েয ও বৈধ হবে না বরং ধংস 
হয়ে যাবে । আর যদি শরীয়ত পরিপন্থী 
না হয়, তা দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করা 
জায়েয ও বৈধ হবে। 

গ. সহীহ হাদীস শরীফের মধ্যে বিভিন্ন 
জায়গায় (০১২]। ৮৪১) রাফউল 
ইয়াদাইনের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)- 
থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফ দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে, শুধু তাকবীরে 
তাহরীমা ব্যতীত অন্য সব জায়গায় 
৪] ৮৪১)) রাফউল ইয়াদাইন বাদ 
দেওয়া হয়েছে। কেননা, (০৯-এ] ৬৪১) 
রাফউল ইয়াদাইন (৯১--০ ০9১) 
অর্থাৎ নামাযের স্থীরতার পরিপন্থী যা 
অনেক সাহাবায়ে কেরাম থেকে 


হাজীদের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার 

সাওয়াব পাবে। মাঁআরিফুস সুনান: 

২/৪৯৮, রুহুল মাঁআনী: ২/১৩, তাফসীরে 

বাগওয়ী: 638, রা রঃ 
কুরআন ৪/৯৩ 
শরীফ: ১/৫৯ 


মার্চ'১৯ 


এমনকি খোলাফায়ে রাশেদীন থেকেও 
বর্ণিত হয়েছে। রুহুল মা'আনী: ২/১৩, 
তাফসীরে বাগওয়ী: হরর মায়িদাঃ 
8৪, আহকামুল কুরআন লিল জাস্সাস: 
৪/৯৩, তিরমিী শরীফ: ১/ মা'আরিফুস 
সুনান: ২/৪৯৮ 


বিভাগীয় নোটিশ 


টদনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসারি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নিরি্ি ফোনে যোগাযোগ করুন । 
রা 
বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও । 


শিশুকাল 


আজহার মাহমুদ 
শিশুকালের সময় গুলো 
মধুর ছিলো বড়ই 
হাসিখুশি খেলাধুলায় 
কাটতো পুরো সময় । 
মিষ্টি মিষ্টি দুষ্টুমি আর 
বাবা মায়ের বকা শুনে 
অল্প করে পড়তাম । 
সেই স্মৃতিগুলো পড়লে মনে 
খুবই ভালো লাগে 
মনের মাঝে আনন্দ আর 
হাসিব ঢেউ জাগে। 


মুগ্ধা করে প্রাণ 
শওকত আলী 
আমার প্রিয় বাংলাদেশ 
ফলে ফুলে ভরা, 
লিখি আমি তাদের নিয়ে 
মজার অনেক ছড়া । 
সন্ধ্যা বেলা ফুল পাখিরা 
যখন বসাই মেলা, 
তখন আমি মুগ্ধ চোখে 
দেখি তাদের খেলা। 
সবুজে ভরা বাংলা আনার 
মুগ্ধ করে প্রাণ, 
মন কাড়ানো ত্বাণ। 
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খালেদ রাসেল 
ভূমিকা: যাদের ফল আমরা 
টো করছি আর স্মৃতিচারণ 


আমাদের জন্য কর্তব্য বরং পাথেয় 
কুরআনের বাণী উচ্চারণ মধ্য দিয়ে 
মহান সাধকের জীবন দর্শন আলোচনা 
করা সমীচীন মনে করছি, কেননা 
নিম্বোক্ত আয়াতে যেন মহান সাধকদের 
আদর্শিক প্রতিচ্ছবি আকা হয়েছে 
“তোমাদের নিকট আলো তথা 
হেদায়তের নির্দেশনা এবং সুস্পষ্ট 
কিতাব এসেছে। যারা মহান আল্লাহর 
সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই, তাদেরকে 
আল্লাহ তাআলা এ উভয় বস্তর মাধ্যমে 
হেদায়ত বা সরল পথ দেখিয়ে 
থাকেন। সুতারাং আজকের 
আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু লোকটিকে 
আমাদের সরল চোখে, সরল মনে সে 
দলের অন্তরভূক্ত ভাবছি। যাদের থাকে 
নববী আদর্শ তাদেরকে মানবকুল 
শ্রদ্ধাভরে বিনয়ের সাথে হৃদয়ের 
মণিকোঠায় সাদরে গ্রহণ করে । জৈনক 
ফার্সি কবি যথার্থই বলেছেন, 

যদি না থাকে উত্তম চরিত্র, 
সুন্দর অবয়ব নয় কিছু । 

যদি না হয় ফুলে সুগন্ধি, 

হয় না সেটি উপযুক্ত হবার 

বাগান বন্দী। 


জন্ম ও পরিচয়: নাম আবদুল হামিদ, 
পিতা রুস্তম আলী মুন্সী, মাতা 
সুয়াজান। তিনি বংশগত দিক থেকে 
আরবীয় বংশোভুত ছিলেন। ১৮৬৯ 
খি. মোতাবেক ১২৮৭ হি. সালে 
চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার 
অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ উত্তর মাদার্শা গ্রামে 
এক মুসলিম সন্ত্রান্ত পরিবারে জন্ম 
গ্রহণ করেন। 


মার্চ'১৯ 


বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবন: আল্লামা 


পরিশ্রম, ত্যাগ না হলে আজকের 


আবদুল (রহ.) শৈশবকাল থেকেই 


মুসলিম সমাজ কুরআন- 


ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে উঠেন। নিজের 
আত তা খুব আকৃষ্ট হয়ে উঠে। 
বাঙালি মুসলিম অনুযায়ী 
প্রথমে নিজ গৃহে পরে মক্তবে গিয়ে ২ 


করেন। অতপর তিনি স্থানীয় প্রাইমারি 
স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি শেষ করেন। দীনের 
প্রতি বেশি আগ্রহী হওয়াতে অত্যধিক 
শিক্ষা লাভের আশায় উট্গ্রাম শহরের 
মাদরাসা (প্রতিষ্ঠা: ১৮৭৪, 
বর্তমান আহ কলেজ)-এ ভর্তি হয়ে 
প্রত্যেক ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার 
করে লেখা-পড়া শেষ করেন। তার 
ছিল জ্ঞানার্জনের অদম্য স্পৃহা, তাই 
তিনি একাডেমিক পড়া-লেখা শেষ 
করে লাইব্রেরির দারস্থ হন। কুরআন, 
হাদীস, ফিকহ, আকাইদসহ বিভিন্ন 
বিষয়ের নির্ভরযোগ্য পুস্তিকাদি সংগ্রহ 
করে গবেষণায় একাগ্রচিন্তে নিমগ্ন হন । 
তিনি নির্ভর যোগ্য কিতাবাদি অধ্যয়ন 
করে সহীহ আকিদা-বিশ্বাস, প্রমাণিত 
সুন্নাতসমূহ চর্চার চেষ্টায় থাকেন। স্থীয় 
সমাজকে সরল পথের দিশা দিতে 
যথেষ্ট ততু-উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে 
কর্ম জীবন অতিবাহিত করার মনস্থ 
করেন। 


কর্মজীবন ও সমাজ সংস্কারে অবদান: 


হাদিসের শিক্ষা পাওয়া অধিক দুঙ্ধর 
বিষয় হতো । 


২. দাওয়াত: মানুষের ঘর, মসজিদ, 
বিভিন্ন জায়গাতে স্বউদ্যোগে ইসলামের 
মর্মবাণী আহরণ করার জন্য সকলের 
কাছে দাওয়াত দেন, মানুষকে আল্লাহ 
অভিমুখী করার চেষ্টা করেন। যেন 
কুরআনের বর্ণিত আয়াতের প্রতিচ্ছবি 
তার মাঝে প্রতিফলিত হয়। ইরশাদ 
হচ্ছে, “তাদের অনুসরণ করো যারা 
(দীনের ক্ষেত্রে) বিনিময় দাবি করে না 
তারাই হেদায়ত প্রাপ্ত।” (সুরা ইয়াসিন) 
সকল নবীদেরও একই ভাষ্য ছিল যা 
করআনে অমর বাণী হয়ে আছে, 
“ঈমানের দাওয়াতের বিনিময়ে আমি 
পারিশ্রমিক চায় না।” সুরা আর-রুম) 
তাই বলতে পারি এসব মনীষীগণ এ 
সুন্নত জারি রাখার অদম্য সাহস 

2 ] 


৩. বিদআত দৃরিকরণ: তীর সময়কালে 
তিনি দেখলেন সকল মানুষ বিদআত 
কুসংস্কার, সামাজিক অবক্ষয়ে নেমে 
আসছে, তখন এসব কিছুকে দূরীকরণে 
আবদুল হামিদ (রহ.)_ বিরাট ধরণের 
ভুমিকা রাখেন। প্রতিনিয়ত তিনি 
অভিনব পদ্ধতিতে বিদআতের কুফল, 
শরীয়তসম্মত আ'মলের সুফলের ধারণা 


তিনি সমসাময়িককালে সমাজ 
ব্যবস্থাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে 


দিতে থাকেন। এতে 
এগিয়েও গিয়েছিলেন 


ভঙ্গুর অবস্থায় দেখতে পান, ফলে 
হৃদয়ে খুব ব্যথা অনুভব হলে এর 
সংস্কারের পন্থা খুজতে থাকেন। এরই 
পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কারে কয়েকটি 


পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তার কয়েকটি তৈরী 


নমুনা তুলে ধরছি। 


১. মক্তবপ্রতিষ্ঠা: কর্মজীবনের সূচনাতে 
আল্লামা আবদুল হামিদ (রহ.) 
খন্দকিয়াতে একটি মক্তব চালু করেন। 
উক্ত মক্তবে শিশু থেকে বৃদ্ধাদের সহ 
তিনি ন করতে থাকেন। 
এছাড়াও অনেক জায়গাতে মক্তব 
প্রতিষ্ঠায় নিরলস ভূমিকা পালন 
করেন। যার ফল এ অঞ্চলের মানুষ 
আজও ভোগ করছে। এদের অক্লান্ত 


পুঁজারী ধর্ম বিকৃতকারী কিছু লোকের 
সৎ আহবান সহ্য হয়নি বলে তাকে 
মানসিক-শারীরিক নির্যাতনের স্বীকার 
হতে হয়। তিনি সুন্নাহর প্রতি জনমত 
করা এবং গনসচেতনতা গড়ে 
তুলতে পেরেছিলেন । এসব কষ্টে তিনি 
বিচলিত হননি রবং আল্লাহর 
করআনের বাণী আকড়ে ধরেছেন, 
“আপরাহ্ের শপথ! মুমিন ও যারা 
সৎকর্ম করে আর সত্যের পথে আহ্বান 
করে, দৌনের তরে কষ্ট পেলে) ধৈর্য 
ধারণ করে তারা ব্যতিত মানবকুল মহা 
ক্ষতিতে নিমজ্জিত । 


৪. ছোট্ট পরিসর থেকে দীনী 
পরিবেশকে বিশাল আকার দেওয়া 
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চিন্তা: আল্লামা আবদুল হামিদ রহ.) 
কাজের পরধি কীভাবে বড় করা যায় 


ইসলামকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন, 
ফলে অনেক সময় বিছ্বেমূলকভাবে 


সে চিন্তায় পড়ে। এই চিন্তার ফল 
স্বরূপ তিনি নিজ গ্রাম মাদার্শাতে 
একটি দীনী প্রতিষ্ঠান চালু করেন। এ 
খেদমতের গতিকে আরও তৃরান্বিত 
করতে আল্লামা আবদুল হামিদ (রহ.) 
১৯০১ সালে এশিয়া বিখ্যাত তথা 
সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যার সুনাম খ্যাতি, 
সেবা সর্বজন স্বীকৃত, যার ফন্পুধারা 
সর্বত্র বিস্তৃত, উত্তর চট্টলার এতিহ্যবাহী 
দীনী শিক্ষা নিকেতন, ইলমে নববীর 
ঝর্ণাধারা দারুল উলুম হাটহাজারীর 
গোড়াপত্তন করেন। উনার সাথে আরও 
তিন রত্র যোগ হয় তারা হলেন, 
আল্লামা জমির উদ্দীন (রহ.) আল্লামা 
সুফি আযিযুর রহমান (রহ.) আল্লামা 
হাবিবুল্লাহ (রহ.) এ চারজন ব্যক্তির 
হেফাজতের রক্ষাকবচ হাটহাজারী 
আরবি বিশ্ব বিদ্যালয় । 
আরও একটি দীনী এদারা প্রতিষ্ঠা করে 
যা বর্তমানে জামিয়া হামিদিয়া 
নাছেরুল ইসলাম ফতেফুর নামে 
পরিচিত। আল্লাহ এ মহান ব্যক্তির 
কবরকে নয়নাভিরাম জান্নাতে পরিণত 
করুন!আমিন। এসব মনীষীদের থেকে 


অবুঝ মানুষদের দেওয়া কষ্ট সহ্য 
করতে হয়েছে। 


৭. আদর্শ জীবন: তিনি আদর্শ তথা 
নববী সুন্নত অনুরকরনে পরিপূর্ণ 
চর্চাকারী ছিলেন। তিনি নিজ পোষাক- 
পরিচ্ছেদ থেকে শুরু করে সফরের 
যাবতীয় জিনিসপত্রেও সুন্নত অনুসরণ 
করতেন । সুন্নতই যেন তার প্রাণ । 


৮. রচনাসমগ্র: এত ব্যস্ত সময়ের 
মাঝেও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করে 
গিয়েছেন। (কে) তুহফাতুল মুমিনীন, 
(খ) মাসায়েলে রামাযান, (গ) 
ফাযায়েলে ঈদগাহ, (ঘঘে) ফাযায়েলে 
ইতিকাফ । 


৯. অভিনব পদ্ধতিতে দীনী মেহনত: 
আল্লামা আবদুল হামিদ (রেহ.) যখন 
দীনের দাওয়াত দিতে বের হতেন 
তখন কেবল খাওয়ার জন্য শোকনো 
চিড়া নিয়ে যেতেন। কোনো মসজিদে 
ঈমান-কুরআন-হাদিসের আলোচনার 
আগে তা পুকুরে ভিজিয়ে রাখতেন, 
দীনের মেহনত শেষে উক্ত চিড়া খেয়ে 
আবার ইসলামি বিপ-বের নেশায় ব্যস্ত 


নিশ্চয় আমাদের প্রজন্মের অনেক কিছু 


থাকতেন। এ কথাগুলো এখনো এ 


শিখার আছে, অনুকরণ করার আছে। 


৫. সংঘঠন: তিনি ইসলাম প্রচারের 
মাধ্যমকে শিক্ষা কেন্দ্রিক সীমাবদ্ধ 
৪285155 

গড়ে তুলেন। এর মাধ্যমে 


অঞ্চলের মুখে প্রতিনিয়ত শোনা যায়। 
এভাবেই সুখ-বিলাস ত্যাগ করে, 
আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনে 
সদা বিভোর ছিলেন। 


১০. জীবিকা অর্জন: রাসূল (সা.) 


পামািক: ধর্মীয় বিবিধ সেবা মানুষের 


বলেছেন, “দু'হাতের উপার্জনের চেয়ে 


ঘরে ঘরে পৌছে দেওয়ার চেষ্টা 


অধিক উত্তম খাবার আমি খাইনি । 


করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি 


ঠিক সে হাদিসের আ'মল বাস্তবায়ন 


বিভিন সংস্থা গড়ে তুলেন। 


করেছেন দেওবন্দর অনুসারী এ 


্বার্থত্যাগী, পরোপকারী আলোকিত 
সাধক ছিলেন। তিনি মাদরাসা থেকে 
বেতন ভাতা গ্রহণ, ওয়াজের প্রচলিত 
টাকা নিতেন না। বরং অনেক কষ্টের 
বিনিময়ে হাদিয়া গ্রহণ করতেন। 

তিনি অমায়িক চত্রিরের মানুষ ছিলেন। 
জীবনে কারো সাথে তার উচ্চ-বাচ্য 
হয়েছে এমন নজির নেই বললে ভুল 
হবে না। সদা সুন্নাতের পাবন্দি করে 
চলতেন। হাসিমুখে কুশল বিনিময় 
করতেন এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা 
করে চলতেন। চলেফেরায় বিনয়ীভাব 
সদা দৃশ্যমান ছিল এই আল্লাহর অলির 
মাঝে। 


১২. মনীষীদের উক্তি: জিরি মাদরাসার 
প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা আহমদ হাসান 
(রহ.) পটিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা 
আল্লামা মুফতি আজিজুল হক (রহ.) 
প্রায় বলতেন, 'আমরা কেউ আবদুল 
হামিদের সিকান্দারী জরিপের বাইরে 
যেতে পারিনি। মুফতিয়ে আজম 


: মহান এ মনীষী ৩১ মার্চ ১৯২০ 
মোতাবেক ১৩৩৮ হিজরিতে ইহকাল 
ত্যাগ করেন। তার বংশধর প্রপোত্র 
মাওলানা মাহমুদুল হাসান তার 
প্রতিষ্ঠিত দীনী ইদারার জামিয়া 
হামিদিয়া নাছেরুল ইসলাম ফতেপুরের 
পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। 
আল্লাহ তাআলা এই সফল মনীষীদের 
জীবন থেকে আদর্শ গ্রহণ করার 
তাওফিক দিন! আমীন! 


শেষকথা: এসব অলিদের জীবন থেকে 


ফটিকছড়িতে দৌলতপুর, 
মাইজবান্ডার, কোটের পাড় এবং 
আনোয়ারার বিভিন্ন গ্রামে সংস্থা তৈরী 
করে দীনের সেবার প্রচার-প্রসার 
করতে থাকেন। 


বিদায়াত উচ্ছেদ: তিনি বিদআত- 
শিরক, কুপ্রথা-কুসংক্কার, কবর পৃঁজা, 
মাজার পূজা ইত্যাদি উচ্ছেদে বিরাট 
ধরণের অবদান রাখেন। তিনি বিভিন্ন 
মুনাযিরা তর্কের মাধ্যমে 


মার্চ'১৯ 


আকাবির আল্লামা আবদুল হামিদ রহ 


বর্তমান প্রজন্মের অনেক কিছু নেয়ার 


তিনি নিজে চাষাবাদ করতেন । আবার 


আছে, শিখার আছে। আমাদের 


একই সাথে মাদরাসার পাঠদান, সভা- 


সমাজের যে অবক্ষয় দিন দিন আমরা 


ওয়ায-মাহফিল ইত্যাদিতেও ঈমানী 
দায়িতি পালন করতেন। একমাত্র 


অবলোকন করছি; তা থেকে 
উত্তোরণের পথ হলো আল্লাহ র 


হালাল জীবিকার জন্য নিজ হাতে 
জমিতে, ক্ষেতে, মাঠে কাজ করতেন। 


১১. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: তিনি ছিলেন 
মাটির মানুষ । সাদামাটা জীবন তার 


সঠিক অনন্য বৈশিষ্ট্য। তিনি দুনিয়া বিমুখ, 
___) আত্তা্তহীদ ৪১ 


অলিদের তথা রাসূলের আদর্শকে সর্ব 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। ইন শা আল্লাহ 
তখনই পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় 
ভিত মজবুত হবে এবং একটি আদর্শ 
জীবন পদ্ধতি গড়ে উঠবে । 


ফি।চা।র 


শাদ্দাদের বেহেশত: মরুভূমির 


মরুভূমির ধুলিগর্ভে হারিয়ে যাওয়া এক আর কী কাহিনীই বা জড়িত আছে এর মরুঅঞ্চল'। বিশেষজ্ঞদের মতে, 
অভূতপূর্ব নগরী ইরাম, যাকে ডাকা হয় সাথে? জায়াগাটি আরব উপদ্বীপের দক্ষিণে, 


মরুর আটলান্টিস। কথিত আছে, 
শাদ্দাদ বিন আদ নামের এক ব্যক্তি 
ছিল এ শহরের রাজা, তার নির্দেশেই 
নির্মিত হয় ভূন্বর্গ । চলুন জেনেনি আজ 
ইরাম নগরীর যত গল্প । 

অবাক করা ব্যাপার, কেবল উপকথার 
পাতাতেই নয়, ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ 
কুরআনেও উল্লেখ আছে এ নগরীর, 
“তুমি কি ভেবে দেখনি তোমার 
প্রতিপালক আদ জাতির ইরামে কী 
করেছিলেন? তাদের ছিল সুউচ্চ সব 
স্তভ, যেমনটি পৃথিবী কোনোদিন 
দেখেনি আগে ।" (সুরা আল-ফাজর: ৬-৮) 
কুরআনের 'ভেবে দেখনি' কথা থেকে 
ধরে নেয়াই যায় যে, আরবরা ভালো 
করেই জানত ইরাম (১1) নগরীর 
কথা, সেটা উপকথাতেই হোক, আর 
ধ্বংসস্তূপ দেখেই হোক । আমরা খুঁজে 
বের করতে চেষ্টা করব, এ নগরী নিয়ে 
উপকথার ফাঁকে ফাঁকে হোক আর 
অন্যত্রই হোক- কী কী বলা রয়েছে। 


৪ 


শিল্পীর কল্পনায় ইরাম ৪ 501762:471012711 0712775 


রে 


মাচ ১৯ 


কথিত আছে, হযরত নুহ (আ.)-এর 
পুত্র শামের (৯১) ছেলেই আদ 


ইয়েমেনের পূর্বাঞ্চল বা ওমানের 
পশ্চিমাঞ্চলে । আরবিতে এ শহরকে 


(১০)। তার পুত্র শাদ্দাদ আদ জাতির 
প্রতাপশালী রাজা ছিল, যার স্বপ্ন ছিল 
দুনিয়াতে স্বর্গ নির্মাণ করা। ইসলামি 
বর্ণনা অনুযায়ী, এ জাতির প্রতি 
পাঠানো হয় আরবীয় নবী হুদ (আ)- 
কে (১১১)। কুরআনে তার নামে 
আলাদা সুরাই রয়েছে। বাইবেল 
বিশারদগণ আবার তাকে বাইবেলের 
ইবার (43) বা আবির বলে মনে 
করেন, যিনি কিনা ইসমাইল (আ.) ও 
ইসহাক (আ.) এর পূর্বপুরুষ ছিলেন। 
মজার ব্যাপার, এই ইবারের সাথে মিল 


ডাকা হয় ইরাম যাত আল-ইমাদ (০2 
উর ৬1৫) নামে, অর্থ স্তভের নগরী 
ইরাম (777 ০1 172 42711775) | 
আসলেই আশির দশকে সেই অঞ্চলে 
একটি ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়, যাকে 
উবার নগরীই মনে করা হয়। 

ইবনে কসিরের আল-বিদায়া গ্রন্থ 
থেকে আমরা জানতে পারি, আদ 
জাতি প্রতাপশালী ও ধনী ছিল, নির্মাণ 
করেছিল সুউচ্চ সব অস্টালিকা। তারা 
একসময় একেশ্বেরবাদ বর্জন করে 
এবং মূর্তিপূজা শুরু করে, যেমন 


পাওয়া যায় ইরামের অপর নামের, 
যেটি হল উবার (০৮97) । 


সামদ, সামুদ এবং হারা ছিল তাদের 
তিন উপাস্য । হুদ (আ.) অনেক দিন 


কুরআন বলছে, আদ জাতির ইরাম 
নগরীর অবস্থান ছিল আল-আহকাফ 
(-4-৪৯১1)-এ। যার মানে দীড়ায় 
ধুলিময় সমভূমি কিংবা প্রচুর বাতাস 
বয়ে যাওয়া পাহাড়ের কোলের 


| চছ। চা 


১১] 3021 


তাদের মাঝে একেশ্বরবাদ প্রচার 
করেন, আল্লাহর পথে ডাকেন। কিন্তু 
তারা না ফেরায় এক ঝড় তাদের ধ্বংস 
করে দেয়, আর সকাল বেলা জনশূন্য 
ইরাম পড়ে থাকে । (সুরা আল-আহকাফ: 
২৪-২৫) 

তবে শাদ্দাদের উপকথা এ নগরী 
ধ্বংসের আগের ঘটনা। বলা হয়, 
শাদ্দাদ (১১১) আর তার ভাই শাদ্দিদ 
(১১১) পালা করে এক হাজার আদ 
গোত্রের ওপর রাজত্ব করত । পুরো 
আরব আর ইরাকের রাজা ছিল 
শাদ্দাদ। এমনকি, কিছু আরব লেখক 
বলে থাকেন যে শাদ্দাদের অভিযানের 
কারণে কানানের দেশান্তর হয়েছিল। 
শাদ্দাদের কাহিনী আলিফ লায়লা ওয়া 
লায়লা অর্থাৎ আরব্য রজনী গ্রন্থের 
২৭৭ থেকে ২৭৯ তম রাতে বলা হয়। 


আত্তার্তহীদ ৪ 


ফি।চা।র 


ইরাম নগরীর সম্ভাব্য অবস্থানঃ $০%7০০: 17477 977৫ 


উপকথা অনুযায়ী, হুদ (আ.) শাদ্দাদকে 
কালের জিতে ভিত্তি টা 
কিন্ত শাদ্দাদ বলল সে নিজে বেহেশত 
বানাবে দুনিয়াতেই, লাগবে না তার 
পরকালের বেহেশত। এরপর 
ইয়েমেনের আদানের কাছে এক 
বিশাল এলাকা জুড়ে শাদ্দাদের 
বেহেশত নির্মাণ শুরু হয়। প্রাচীর 
রা 
প্রস্থে ৩০ ফুট। চারদিকে 
ফটক । ভেতরে তিন লক্ষ প্রাসাদবাড়ির 
কথা বর্ণিত আছে, উপকথা অনুযায়ী 
যার নির্মাণ কাজ শেষ হয় ৫০০ 


বছরে। 
আল-বায়যাওয়ী থেকে আমরা 


হযরত মুয়াবিয়া (রাষি.)-এর কানে 
মার্চ'১৯ 


পৌছায়। নিজের অভিযানের সত্যতা 
কিছু মুক্তো দেখান, যেগুলো এখন 
হলুদ হয়ে গেছে, হারিয়েছে তার 
সৌন্দর্য। খলিফা তখন সাহাবী কাব 
আল-আহবার (োযি.)-কে জিজ্ঞেস 
করেন এ শহরের কথা, তিনি তখন 
কাহিনীগুলো উপকথার কাহিনীগুলো 
বর্ণনা করেন। তবে কুরআন বা 


চারটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 


কোনো কথায় শাদ্দাদের বেহেশতের 
কোনো কাহিনী পাওয়া যায় না, তাই 
এর নিশ্চয়তাও দেওয়া যায় না। 


শাদিদ বো শিদাদ) মারা যাবার পর 
শাদ্দাদ বেহেশতের বর্ণনা পড়ে নানা 
বইতে, কাহিনীর সেই সংস্করণে হুদ 
(আ.) তাকে বলেননি বেহেশতের 
কথা । এবং সেই থেকে তার ইচ্ছে হয় 
বেহেশত বানাবার । 

গ্রন্থেও এ উপকথার কাহিনী উল্লেখ 
করা হয়েছে। সংক্ষেপে পুরো কাহিনী 
শুনে নেয়া যাক তবে। 

রাজা আদের মৃত্যুর পর তার বড় 
ছেলে শাদিদ রাজা হয়, ৭০০ বছর 


মাটির নিচে। সে সাথে সাথে গিয়ে 
প্রতিবেশীকে সে গুপ্তধন দিতে গেল, 
কিন্তু প্রতিবেশী নিল না। তার মতে, 


এবং সে গুপ্তধন ভাগ করে দেন 
দু'পরিবারের মাঝে । 

হুদ (আ.) চেষ্টা করেও অবশ্য 
পৌত্তলিক শাদিদকে আল্লাহর পথে 
আনতে পারেননি । তার মৃত্যুর পর 
উজির শাদ্দাদ রাজা হয়। হ্যাঁ, এ 
সংস্করণে তারা পালা করে শাসন 
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করেনি, বরং ছোট ভাই উজির বা মন্ত্রী 


ক্রোশ। দেশ-বিদেশ থেকে আসা তিন 


ছিল। রাজা হওয়ার পর তার কাছেও 
হুদ (আ.) গিয়ে বেহেশতের কথা 
বললেন। তখন শাদ্দাদ বললো, 
তোমার প্রতিপালকের বেহেশতের 
কোনো দরকার আমার নেই। এরকম 
একটি বেহেশত আমি নিজেই বানিয়ে 
নেব। 
শাদ্দাদ তার ভাগ্নে জোহাক তাজীর 
কাছে দূত পাঠাল, জোহাক তখন 
পাশের এক বিশাল সাম্রাজ্যের রাজা । 
দূত মারফত শাদ্দাদ বললো, ভাগ্নে! 
তোমার রাজ্যে যত সোনারূপা আর 
মূল্যবান জহরত আছে, সব সং্্রহ 
যত মেশক আম্বর আর জাফরানাদি 
আছে সেগুলোও । আমি দুনিয়ায় এক 
৮ 
। 
আশপাশের অনুগত রাজাদেরও শাদ্দাদ 
একই নির্দেশ দিল । আর নিজের সকল 
প্রজার ক্ষেত্রেও একই নির্দেশ ছিল, 
কারো কাছে কোনো জহরত পাওয়া 
গেলে তার ভাগ্যে আছে কঠিন শাস্তি। 
তল্লাশিও চলত নিয়মিত। 
একে একে জহরতে ভরে যেতে 
লাগলো শাদ্দাদের দরবার । বেহেশতের 
স্থান বাছাইয়ের জন্য অনেক লোক 
নিয়োগ করা হলো। অবশেষে 
ইয়েমেনের একটি স্থানকে পছন্দ করা 
হলো। আয়তন ছিল একশ চল্লিশ 


মার্চ১৯ 


হাজার সুদক্ষ কারিগর কাজ শুরু 
করল। 

এক দরিদ্র বিধবা বৃদ্ধার নাবালিকা 
মেয়ের গলায় চার আনা রূপার একটি 
অলংকার ছিল। এক তালাশকারীর 
চোখে সেটা পড়ে যায়, সে ছিনিয়ে 
নেয় সেটি। দুঃখী মেয়েটি ধুলোয় 
গড়াগড়ি দিয়ে কাদতে থাকে । সে দৃশ্য 
দেখে সে বৃদ্ধা দু'হাত তুলে ফরিয়াদ 
করে, হে আমার প্রতিপালক, তুমি 
সবই অবগত । দুঃখিনীর প্রতি জালিম 
শাদ্দাদের অত্যাচারের দৃশ্য তোমার 
অদেখা নয়। তুমি ছাড়া আমাদের 
ফরিয়াদ শোনার কেউ নেই। তুমি 
শাদ্দাদকে ধ্বংস করে তোমার দুর্বল 
বান্দাকে রক্ষা কর। 

ওদিকে বেহেশত বানাবার কাজ চলছে 
পুরোদমে । চল্লিশ গজ নিচ থেকে মর্মর 
পাথর দিয়ে বেহেশতের প্রাসাদের 


প্রাটার বানানো হলো। বর্ণিত আছে, 
কৃত্রিম গাছও শাদ্দাদ বানায়, যার শাখা 
প্রশাখাগুলো ছিল ইয়াকুত পাথরের, 
আর পাতাগুলো নির্মিত হয়েছিল 'ছঙ্গে- 
জবরজদ' দিয়ে। আর ফল হিসেবে 
ঝুলছিল মণি মুক্তা আর হীরা-জহরত। 
আর মেঝে ছিল চুম্ি-পান্নার মতো 
মূল্যবান পাথরের, সাথে মেশকের 


মদ আর মধুর। আর চেয়ার টেবিল 
ছিল লক্ষাধিক, সবই সোনার তৈরি। 
মোটকথা, এলাহি কাণ্ড, মনোহরী এক 


। 
7 শেষ হলে সে বেহেশতের 
সেনা নিয়ে অগ্রসর হলো শাদ্দাদ। তিন 
হাজার গজ দূরে এসে তার বাহিনী 
অবস্থান নিল। এমন সময় অদ্ভুত এক 
হরিণের দিকে তার নজর পড়ল । দেখে 


1 মনে হচ্ছিল, হরিণের পাগ্ডলো রূপার, 
শিং সোনার আর চোখে ইয়াকুত 


পাথরের । শাদ্দাদের শিকারের নেশা 
ছিল। বাহিনীকে থামতে বলে নিজেই 
রওনা দিল হরিণটি ধরবার জন্য । 
কিন্ত হরিণের দেখা আর মেলেনি । এক 
বিকট অশ্বারোহী তার পথ রোধ করে 
দীড়ালো, যেই না শাদ্দাদ তার বাহিনীর 
কাছ থেকে সরে এলো। অশ্বারোহী 
বললেন, এই সুরম্য প্রাসাদ কি 
তোমাকে নিরাপদ রাখবে? 

শাদ্দাদ জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? 


মৃত্যুর 


তার স্বপ্ন পূরণ না করেই চলে যেতে 
হবে? আমাকে অন্তত একবার আমার 
পরম সাধের বেহেশত দেখতে দাও? 
আযরাঈল (আ.) বললেন, আল্লাহর 
অনুমতি ছাড়া এক মুহূর্ত বাড়তি 
সময়ও তোমাকে দিতে পারি না। 
আমার ওপর নির্দেশ এখুনি তোমার 
জান কবজ করা । 

তাহলে ঘোড়া থেকে নামি আমি। 
না, ঘোড়াতে থাকা অবস্থাতেই তোমার 
জান কবজ করতে হবে আমার । 
শাদ্দাদ এক পা মাটিতে পা রাখতে 
গেলো । কিন্তু সেটি মাটি স্পর্শ করবার 
আগেই আযরাঈল (আ.) দেহপিঞ্জর 
থেকে আত্মা বের করে নিলেন। আর 
জিবরাঈল (আ.)-এর প্রকাণ্ড এক শব্দ 


ঘ্বাণ। স্থানে স্থানে ঝর্নাধারা ছিল দুধ, 


করলেন যাতে মারা গেল উপস্থিত 
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সেনাবাহিনী, আর অসংখ্য ফেরেশতা 
এসে ধ্বংস করে দিয়ে গেল দুনিয়ার 
বেহেশত, পরে রইল ধ্বংসস্তূপ । 


আল্লাহ বললেন, তবে কোন 
আত্মাহরণের সময় তুমি সবচেয়ে বেশি 
করুণা অনুভব করেছিলে? 

তখন আযরাঈল বললেন, একবার 


শাদ্দাদের বেহেশত কেয়ামতের আগে 
কখনোই আত্মপ্রকাশ করবে না, অর্থাৎ 
খুঁজে পাওয়া যাবে না, উপকথায় তা-ই 
বলা হয়। আরো বলা আছে, কাব 
(রাযি.) নাকি বলেছিলেন, তিনি রাসুল 
(সা.) থেকে শুনেছিলেন, আবদুল্লাহ 
নামের এক ব্যক্তি শাদ্দাদের 
বেহেশতের কিছু নিদর্শন দেখতে পাবে 
কেবল । খলিফা মুয়াবিয়ার নিকট আসা 
সেই ব্যক্তির নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনে 


কিলাবা। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাসুল . 


(সা.)-এর সহিহ কোনো হাদিস এ 
ব্যাপারে পাওয়া যায় না। 

এ বইয়ে বলা আরেকটা গল্প এমন: 
একবার আল্লাহ মৃত্যুর ফেরেশতা 
আযরাঈল (আ.)-কে বললেন, 
আযরাঈল! তুমি তো অনেক আত্মা 
কবজ করেছ। কারো প্রাণ নিতে গিয়ে 
হয়েছিল? কারো প্রতি দয়া দেখিয়েছ? 
আযরাঈল (আ.) বললেন, জান 
কবজের সময় সকলের প্রতিই করুণা 
হয়, কিন্ত আপনার আদেশই চূড়ান্ত । 


মার্ট১৯ 


আদেশ হয়েছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত নৌকার 
যাত্রীদের জান কবজের। নৌকা 
ডোবার পর সকলেই মারা গেল। কিন্তু 
নৌকার একটি তক্তা আপনার নির্দেশে 
একটি গর্ভবতী মহিলাকে বাঁচিয়েছিল। 
ফেরেশতারা তক্তার ওপরের সে 
মহিলাকে একটি দ্বীপে পৌছে দিল 


সোতের সাহায্যে । সেখানে এক পুত্র 
সন্তানের জন্ম দিল সে। নবজাত 
সন্তানকে দেখে মহিলাটি সব দুঃখ 
ভূলে গেল। তখনই আমি নির্দেশ 
পেলাম, এ নারীর জান কবজ করতে 
হবে। আর নবজাত শিশুটিকে তার 
পাশেই রেখে যেতে হবে, জীবিত। 
তখন আমি কেঁদেছিলাম, এ শিশুটির 
কী হবে? তার তো মৃত্যু ছাড়া আর 
গতি নেই, কোনো পশু তাকে খেয়ে 


ফেলবে । 

হয়েছিল শাদ্দাদের প্রতি । শাদ্দাদ এত 
করল অথচ সে তা একনজর দেখা 
হতে বঞ্চিত রয়ে গেল। আফসোস 
নিয়ে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে 


মৃত্যুর পর আমি থ্রীন্ম ও শীতের দ্বারা 
তাকে কষ্ট দেইনি। তার এক আঙুল 
হতে দুধ আর এক আঙুল হতে মধুর 
ঝর্না প্রবাহিত করেছিলাম । তার জীবন 
বাঁচিয়েছিলাম। এরপর তাকে বিশাল 
দেশের প্রতাপশালী সম্রাট করেছি। 
কিন্ত সে এ নিয়ামতের শুকরিয়া না 
করে নিজেকে ঈশ্বর দাবি করে। তাই 
আমার আযাব তাকে গ্রাস করে । 
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ফি।চা।র 


এ গল্লেরও কোনো প্রমাণিত ভিত্তি 
উল্লেখ করা নেই। তাই, ইসলামি 
মুফতিদের জিজ্ঞেস করলে, তারা বলে 
থাকেন শাদ্দাদের বেহেশতের কাহিনী 
স্বীকার বা অস্বীকার করবার মতো 
উপাত্ত হাতে নেই, তাই এ বিষয়ে 
কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় 
না। 
কিন্ত প্রত্রতত্টবিদগণ তো আর বসে 
থাকেন না। তবে এ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে 
কখনোই খুঁজে পাওয়া যায়নি ইরাম 
নগরীর অস্তিত। কেউ কেউ ধারণা 
করে থাকেন, আরব মরুভূমির রাব- 
আল-খালিতে (41 ৬১) লুকিয়ে 


জনপ্রিয় ইরাম নগরী । ২০০৪ সালে 
প্রকাশিত জেমস রোলিন্সের স্যান্ডস্টর্ম 
উপন্যাসের বিষয় বস্তও ইরাম নগরীর 
আবিষ্কার । আর নানা গেমেও রয়েছে 
ইরামের কথা 


লা থেকে শুরু করে 
থ্রিলারের পাতা, কত জায়গাতেই ইরাম 
নগরীর সরব উপস্থিতি, নেই কেবল 
ইতিহাসের পাতায়। কোনোদিন কি 
দেখা মিলবে শত শত বছর ধরে 
মানুষের কল্পনার ইরাম নগরীর? 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 
, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও তি 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিভি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 
* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 
*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


মৌসুমি রোগ 
বিষয়ে প্রয়োজন 


বাড়তি সচেতনতা 
ড. মো. হুমায়ুন কবীর 


প্রকৃতিতে সব ধরনের রোগ এবং তার 
জীবাণু সর্বদাই বিদ্যমান থাকলেও 
একেক সময় একেক রোগের জীবাণুর 
প্রাদুর্ভাবের কারণে কোনো কোনো 
রোগ মহামারী আকারে দেখা দিতে 


হলোড়্ম্যালেরিয়া, প্রেগ, বার্ড ফ্লু, ইবলা সম্ভাবনা 
ভাইরাস, ত্যান্থাক্স, ডেঙ্গু, জিকা এবং 
সর্বশেষ চিকুনগুনিয়া। এগুলোর মধ্যে 
এনোফিলিস মশার কামড় থেকে যে 
ম্যালেরিয়া হতো সেই ম্যালেরিয়াকে 
এখন জয় করা সম্ভব হয়েছে 
অন্যগ্তলো বিশেষ বিশেষ এলাকায় 
বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রাদুর্ভাব ঘটাতে 
দেখা যায়। প্রেগ ইদুর কিংবা এ 
জাতীয় প্রাণী থেকে ছড়ায়। বার্ড ফ্ল 
ছড়ায় মুরগী এবং এ জাতীয় পা্ি 
থেকে । ত্যান্থাক্স ছড়ায় দূষিত গরুর 
মাস থেকে । ইদানিং বাংলাদেশের 
রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে 
অপরদিকে ডেঙ্গু, জিকা এবং 
চিকুনগুনিয়ার সৃষ্টি হয় এডিস নামক 
এক প্রকার মশার কামড় থেকে। 

এখন বর্ষাকাল । আর বর্ধাকালেই বেশি 
প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় ডেঙ্গু, জিকা এবং 
চিকুনগুনিয়া নামক মশাবাহী 
ভাইরাসজনিত রোগের । এ রোগগুলো 
প্রাণঘাতী না হলেও এসব রোগের 
কারণে র অনেক ভোগান্তি 
পোহাতে হয় এবং প্রচুর যন্ত্রণা সহ্য 
করতে হয় কমপক্ষে প্রায় সপ্তাহখানেক 
সময়। কাজেই এখন বর্ধাকালের এ 
সময়েই দেখা দিচ্ছে চিকুনগুনিয়া 
রোগ। এ রোগের কারণে কোনো 
মৃত্যুর ঘটনা ঘটার নজির খুব কম 
হলেও তাতে অনেক কষ্ট আছে। এ 
রোগে আক্রান্ত হলে রোগীর শরীরের 
বিভিন্ন জয়েন্টের হাড়ে মারাত্বক ব্যথা 


মার্চ'১৯ 


অনুভূত হয়। শরীরে ভাইরাসজনিত 
জরের কারণে বিরামহীন উচ্চ 
তাপমাত্রা বিরাজমান থাকে । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এডিস মশাই 
মূলত ডেঙ্গু, জিকা এবং চিকুনগুনিয়া 


বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। শুধু তাই 
নয়, ঢাকা মহানগরের দুটি সিটি 
প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। 
শুধু ঢাকা নয় উট্শ্রাম, খুলনা, 


রোগ সৃষ্টি করছে। তিনটি রোগের 


লক্ষণ মোটামোটি একই ধরনের হলেও 


সারাদেশেই সকলকে সচেতনভাবে 


ডেঙ্গু এবং জিকা থেকে চিকুনগুনিয়া 
রোগের ব্যাপারে আতঙ্কও একটু কম 


ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে মশানিধন 
কার্যক্রম চালানোর জন্য সরকার থেকে 


কারণ ডেঙ্ছু এবং জিকা ভাইরাসে 
আক্রান্ত হলে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ 
ভিন শুরু করা না 

নিন রর ফেরে 


রোগের ক্ষেত্রে মৃত্যুর 
চলে। এ 
রোগের ভি আক্রান্ত হলে শরীর 
খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে, শরীরে মারাত্মক 
ব্যথা অনুভূত হয়, গিটে গিটে ব্যথা 
হয়, ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়, শরীরে 
কাজের কোনো শক্তি থাকে না, সম্পূর্ণ 
সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত রণ বিশ্রামে 
থাকতে হয়। এতে মানুষের 
অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে । কারণ 
যাদের প্রতিদিন কাজ না করলে 
সংসারের আয় রোজগারের ওপর 
প্রভাব পড়ে, তারা কর্মহীন হলে 
পরিবারের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। 
মৌসুম এখন সময় 


নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। 

কাজেই যেহেতু চিকুনগুনিয়া রোগটি 
মরণঘাতী নয় সেজন্য মশা নিধনসহ 
কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে 
এ থেকে নিরাপদে থাকা যেতে পরে। 
বাড়িঘরের মধ্যে অনেক সময় 
অনেকদিন পানি জমে থাকে ফলে 
সেখানে এডিস মশার উৎপত্তি হতে 
পারে। তাই বাড়ির ভেতরে, ছাদে, 
ড্রেনে, ফ্রিজের পরিচ্ছন্ন পানি, 
নারিকেল ও ডাবের খোসার পানি, 
ভাঙা বোতল ও হাড়ি-পাতিলের 
ভগ্নাংশে আটকে থাকা পানি এসব 
যাতে জমে না থাকে সেদিকে 
জনগণকে খেয়াল রাখতে হবে। 
প্রয়োজনে দিনের বেলাতেও মশারি 
খাটিয়ে ঘুমোতে হবে। 

এসব রোগে কোনো ত্যান্টিবায়োটিক 


চিকুনগুনিয়ার ৷ সারাদেশসহ রাজধানীর 
প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সম্প্রতি 
আইসিডিআরবির একটি গবেষণায় 
উঠে এসেছে যে, এডিস মশার ঘনতৃ 
বেশি হওয়ার কারণে ঢাকা শহরের 
মোট. ২১টি স্থানে এ রোগের 
প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা ও ঝুঁকি সবচেয়ে 
বেশি। স্থানগুলো হচ্ছে, উত্তরা ৯ নম্বর 


সেক্টর, মধ্য বাড্ডা, গুলশান-১, 
লালমাটিয়া, পল্লবী, মগবাজার, 
মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, রামপুরা, 

বনানী, নয়াটোলা! 


মীরপুর-১ এবং কড়াইল বস্তি প্রভৃতি | 


সেবন করা যায় না। চিকিৎসকদের 
পরামর্শ হলো শুধু জর কমানোর জন্য 
প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ সেবন 
করতে হবে। খুব বেশি সমস্যা হলে 
অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে 
তদনুষায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই 
রোগের ক্ষেত্রে যেমন আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া 
যাবে না অপরদিকে অবহেলাও করা 
যাবে না । সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হলো 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কারণ 
আমরা জানি, “প্রভেনশন ইজ বেটার 
দেন কিউর'। কাজেই মশার ঘনতৃ 
কমানোর জন্য নিজস্ব এবং 
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় মশা নিরোধক 
স্প্রেকরতে হবে। এভাবেই মশাজনিত 


তবে সম্প্রতি সরকার এসব বিষয়ে 
যেকোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতির 


এসব মৌসুমি রোগ-বালাই থেকে 
রেহাই পাওয়া সম্ভব । 


__--.-... আত্তান্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
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